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নিবেদন 


আণ্চালক ভাষায় পাঠ্য বিষয় অনুবাদ করে প্রকাশ করা 'বশ্াবদ্যালয় 
নেতৃত্ব প্রকল্পের (UP) অন্যতম কার্যসূচী ॥ রাষ্ট্ীবজ্ঞান বিভাগের 
পাঁরচালনার এই প্রকল্পের অধীনে আগেই প্রকাশিত হয়েছে আর্নেস্ট 
ম্যানডেল-এর 'মান্সাঁয় রাষ্ট্রহত্ত' । এই পর্যায়ের 'ম্বিতীয় প্রকাশন 
“ভারতে রাষ্ট্রাবজ্ঞান চর্চ৷"। এখানে দুটি স্বা্চাপ্তিত প্রবন্ধ অন্দিত 
হয়েছে । উভপ্ন লেখকই ভারতে রাণ্ট্রাবজ্ঞান চচার ক্ষেত্রে সৃপাররচিত ॥ 
অধ্যাপক নারায়ণ ও অধ্যাপক ভামান্র দ্বজনের উদ্দেশা একই : 
ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার ধারা ও পঠন-পাঠন পদ্ধতি আলোচনা করা, 
ভারতশয় রাণ্টরাবজ্ঞানীদের গবেষণামূলক কাজকর্মের মূল্যায়ন করা 
এবং ভারতে রাং্ত্রীবজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ভবিষৎ কার্ধধারার দি 
নির্ণয়ের চেষ্টা করা । কিন্ত দই লেখকের বন্তব্য ও সিদ্ধান্ত 
আলাদা । দুই পৃথক্‌ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তারা (বিষয়টির আলোচনা 
করেছেন ॥ কয়েক বহর আগে রচিত হলেও প্রবন্ধ দুটির প্রাসা্গকতা 
এখনো নষ্ট হয়নি, সে কারণেই এগ্ালকে বাংলা (ভাষায় অনুবাদ 
করে বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে উপাশ্হিত করা হল । আশা করা 
যায় বাংলা ভাষাভাষণ রাষ্ত্রীবজ্ঞানশদের ও রাষ্্ীবজ্ঞানের ছাতছাতশীদের 
এই অন্্দত সংকলনটি নতুন চিন্তার প্রেরণা যোগাবে ॥ 





আমাদের অনুরোধে ড. অশোককুমার ম্বখোপাধ্যায় অত্যন্ত অল্প 
সময়ের মধ্যে অনুবাদের কাজটি সম্পন্ন করে দিয়েছেন, সেজনা তার 
কাছে কৃতজ্ঞ । আর ধন্যবাদ জানাই কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাচার্য ও রাষ্ট্রীবজ্ঞান বিভাগের প্রধানকে খীরা বর্তমান প্রকল্প 
পারিচালনার কাজে সবসময়েই সাহায্য করছেন । 
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ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা 


ইকবাল নারায়ণ ও প্রকাশ চন্দ্র মাথুর” 


শিক্ষণীয় বি্য। ও গবেষণাশাস্হ হিসেবে রাষ্্রাবন্ঞান ভারতে সৃপ্রাতষ্ঠিত 
এবং আগামণী বছরগৃঁলতে দ্রুত বর্ধমান খ্যাতির সঙ্গে রাস্ট্চগ্তার ফসল শৃধৃ 
'বিশ্বাবদ্যালয়গ্লর চত্বরেই নয়, পরন্থ সংবাদপত্রের জগৎ, সংসদশয় বিতর্ক 
এবং প্রশাসকদের আলোচনা ইত্যাদি জনস্বার্থ সম্পার্কত স্থানে দেখা যাবে ॥ 
পৃথিবীর যে দেশে সবচেয়ে জনবহুল গণতল্ত্র বর্তমান, যে দেশের রা্বীদর্শনের 
একটি সম্বন্ধশালশ এতিহ্য আছে, এবং ব্রিউিশ প্রভৃত্বের বিন্বৃদ্ধে যে দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে রাণ্টুতত্ব ও রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কে মৌলিক 'বর্ভক 
দেখা গিয়েছিল, সে দেশের পক্ষে এই অবস্থা মানানসই । 

ভারতে সর্বজনশন ভোটাধিকার এবং লাভজনক ও উৎপাদনশশল 
সম্পদের জনস্বার্থে মালিকানা ও নিয়ন্থণ নিয়ে অভূতপূর্ব পরণক্ষা-ীনরণক্ষা 
চলছে এবং তার রাম্টীনীতিক প্রাতষ্ঠান ও প্রক্রিয়াগীলর ( যেমন : 
সংবিধালানুযায়ণ শাসন, সংসদীয় ও যুস্তরাপ্টরীয় শাসনব্যবস্থা, সভা-সাঁমৃতি- 
কেশ্দিক কাজকর্ম, হিংসা, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, এবং নৈতিক প্রতিবাদ ) অতুলনীয় 
বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আছে ; এর ফলে গড়ে উঠেছে রাষ্্রনশীতিক অভিজ্ঞতার 
একটি সম্পদশালী কোষাগার এবং রাষ্ট্রনগাঁতক বিশ্লেষণের একটি উর্বর 
গবেষণাগার । এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শান্বে সৃপপ্ডিত বহু বিদেশী ভারতের রাষ্টরীনীতিক আচরণ ও রাষ্ট্রীনীতিক 
মূলাবোধের রখীতিবদ্ধ ব্যাখ্যায় তাদের জাঁবনব্যাপী মনোযোগ প্রয়োগ 
করেছেন ॥। এইভাবে তারা শুধু ভারতীয় রাজনশীতি সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞান বাড়য়েছেন তা-ইই নয়, রাঞ্টরীবজ্ঞান শাত পশ্চিমে যেভাবে গড়ে 
উঠোছিল এবং ব্রিটিশ উদ্যোগে যে রাষ্ট্রীবজ্ঞান ভারতে এসেছিল তারা 
সেই রাষ্্রীবজ্ঞানের ও তত্ব ধারণার কাঠামো প্রসারিত করে দিয়েছেন ॥ 


= ইকবাল নারায়ণ : বেনারস হিনু নশববিদ্ালক্ের উপাচাখ ৷ 
প্রকাশ চক্র মাখুর : রাজস্থান বিশববিক্ঠালয়ে রা বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী গবেষক । 





এখন ভারতে রাণ্্রাবন্ঞান শাস্তুটির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত 
সমীক্ষা করে গত দুই দশকের মতো সময়ে এই শাদ্মটির সম্প্রাতকালে 
শ্রকাশমান ?দগৃপারবর্তনের বৈশিখ্টাগল দেখা যাক । পণ্চাশ বছরের বেশ 
সময়ের ইতিহাসে ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি শান্তশালস বিকাশ প্রক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে গেছে কিন্তু অধুনাকালে তার পাঁরবর্ভনের গতি খুবই ভুত । 
এর ফলে 'বাভি্ব রকমের চিন্তাগত, পদ্ধাতগত ও সাংগঠাঁনক চ্যালেঞ্জ 
উপাস্থত হয়েছে যেগ্বাীলর গোকাঁবলা করতে হবে আশির দশকে । এই 
পারব্তনের বিজ্ৃত প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ আরপ্ত করা যেতে পারে ভারতে 
1বস্থাবদ্যালয়-কোন্দক রাষ্ট্রীবজ্ঞানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগলির নাতি 
আলোচনার মাধামে । তারপর পাঠাবিষয় ও গবেষণার ফসল সমপীদ্ষা করে 
এর প্রকাশমান গাতপ্রকাতি নির্ধারণ করার চেণ্টা করব ॥ এর অস্মাবধা ও 
সমস্যার ক্ষে্রগল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করে আগাম বছরগু'লিতে 
শক ধরনের জন্থুরী কার্ধক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন সেটুকু বলেই বর্তমান 
আলোচনা শেষ করা হবে । 

ক্ছুটা বিশদ তথ্যের অভাবের জন্য এবং [কটা আমাদের আলোচনাকে 
নার্িষ্ট বন্তবাকোন্দ্িক করার জন্য, পাঠ্যাবযয় ও গবেষণার গাতপ্রকাতর 
কোন তাঁলকা দিতে চাই না॥ তার পাঁরবর্তে গুরুত্বপূর্ণ বন্তবাগলির ওপর 
জোর দিতে চাই এবং ভারতে 'শক্ষাজগতের চিন্তাগত আত্মিক বোশিপ্টে 
যে শাল্ব শস্ত জামির ওপর দীড়য়ে আছে তার গ্ু্পূর্ণ রুপরেখার ওপর 
আলোকপাত করতে চাই ॥ 

শিক্ষামূলক শান্ত হিসেবে তার আধ্বানক রূপে ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
প্রবর্তিত হয় শের দশকের প্রথম দিকে যখন তা পড়ানো হত 'বশ্বাবিদ্যালয়- 
গলির ইতিহাস ও আইন বিভাগের অনাতম পাঠা হিসেবে ॥ স্বতন্দ বিভাগ 
হিসাবে রাষ্ট্রাবজ্ঞান বেশ ধশীরে ধশরেই গড়ে ওঠে । উদাহরণস্বরূপ বলা 
যায়, ৯৯৩৮ সালে মাত পাচাঁট বিশ্থাবদ্যালয়ে রাস্ট্ীকজ্ঞানের স্বতন্ [বিভাগ 
ছিল । ১৯৫১ সালে সংখ্যাটি বেড়ে দীড়ায় ৯৫, ৯৯৬৭ সালে হয় 
৩৬, এবং ১৯৭১ সালে হয় ৫৯ । বিশেষ করে ইতিহাসের পাঠযক্রমের 
“অধানম্ছ মৰ্যাদা’ পাওয়ায় রাষ্ট্রাবজ্ঞান গড়ে ওঠার প্রথম স্তরে শুধু 
শাদ্তাটর মর্যাদা নয়, তার গবেধণার লক্ষ্য এবং ভারতীয় স্রাম্্র- 
গবজ্ঞানশদের প্রথম বুগের প্রজ্প্নের চিন্তাও সেইভাবে প্রভাবত হয় ॥ অনেক 
রাষ্ট্ীবজ্ঞানী ইতিহাস বিভাগেই শিক্ষালাভ করেন, সেই কারণে তারা 





হাতহাসশাস্ব্ের ধারণার কাঠামো ও গরবেষণাপন্ধাতি আত্মস্থ করেন ॥ 
বর্তমানে রাষ্ট্রাবজ্ঞানের যে সংখ্যক স্বতন্ত্র বিভাগ আছে তার অর্ধেকের বেশশ 
সংখাকের অন্িত্বের কাল দ্ুই দশকের কম ; এবং ভারতের পারবর্ভনশশল 
শিক্ষাগতে যখন সাধারণভাবে সকল শাস্ এবং বিশেষ করে সমাজ [বিজ্ঞানের 
শাস্তগল বিভিন্ন প্রকারের ধ্যানধারপা ও পদ্ধাতগত চ্যালেঞ্জের সম্মৃখণন 
হচ্ছে সেখানে রাষ্ট্রীবজ্ঞান বিভাগগল এখনো পুরোপৃণর নিজের পায়ে 
দাড়াতে পারোন । 


'বিশ্ববিগ্ঠালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থান 

ধনাবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান, সমাজতত্ত এবং এমন ক জন প্রশাসনের 
মতো সমাজ [বজ্ঞানগৃলির তুলনায় রাষ্ট্রীবজ্ঞানের একটি প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য 
হল যে, অতশতে এটা ছিল মূলত একটি বিশ্বীবদ্যালয়-ভন্তিক শান্ত ; 
যাঁদও কয়েকাট গবেষণা কেন্দ্র এবং/বা গবেষণা পাঁরষদ ভারতে রাষ্্রীবজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে খ্যাত অর্জন করেছে তৎসত্বেও আগামশ বছরগুলিতেও রাষ্্ীবন্ঞানের 
স্থান মূলত একই ধরনের হবে । আগেই বলোছি যে, ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
চর্চার শুন হয় ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে ; পরে ক্রমে ক্রমে স্বাধীন 
বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা লাভ করে এবং পঠন-পাঠন ও গবেষণার দায়িত্ব 
গ্রহণ করে। যে সময়ে রাষ্ট্ীবজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শু হয় সেই 
সময় ভারতণয় 'িশ্বাবদ্যালয়গুটলতে অনা কতকগুলি বদ্ধিবাদশী শাপ্তের চর্চাও 
শুর হয় । অথচ এই শাস্তগৃদ্লর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে 
একাধিক প্রাতণ্ঠান গড়ে উঠেছে যেখানে শুধু বিশ্বাবদ্যালয়ে যে কাজ হয় 
তার সম্প্রক কাজকর্ম হয় তাই নয়, উপরন্তু সেগ্বাল পেশাগত যোগ্যতা, 
এশক্ষক সংগ্রহ এবং গবেষণার ফসলের বিচারে 'বিশ্বাবদ্যালয়গলির কাছে 
চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে । 

এই ব্যাপারে প্রথমেই মনে আসে ধনাবিজ্ঞানের কথা যখন দেখা যায় 
যে, সমাজ বিজ্ঞানের এই ক্ষে্রটিতে গবেষণার অধিকাংশ কাজ হচ্ছে সরকারণ 
বা বে-সরকারণ গবেষণা কেন্দরগৃলতে এবং/বা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগৃলিতে ; 
এই সকল প্রাতষ্ঠানের (যাদের মধ্যে সবগ্লিতে শিক্ষণ ব্যবস্থা হয়তো 
অন্ুপাক্ছিত নয় কিন্তু সেগ্ীলর প্রায় কোথাও ল্লাতক ভরে শিক্ষাদানের 
বাবস্থা নেই ) সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, অর্থ ও কর্মী সম্পদের ক্ষেত্রে 
এবশ্থাবদ্যালয়গ্বঁলকে প্রাতযে।গিতা করতে হর ॥ পণ্চাশের দশকে ও বাটের 
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দশকের প্রথমাঁদকে প্রাতণ্ঠিত গৃঁটিকতক গবেষণা কেন্দ্র / প্রতিষ্ঠানগলির কাছ 
থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-কোন্রিক রাস্্রীবজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের নিশ্চয়ই এই ধরনের 
চ্যালেঞ্জের সম্মৃখীন হতে হয় না । অধিকন্ব, এই ধরনের কেন্দ্র / 
প্রাতষ্ঠানগ্থবাপর অধিকাংশের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গগগত বৈশিষ্ট্য আছে এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ে রাপ্টরীবজ্ঞান নামে যে বিরাট বিষয়ের চর্চা করা হয় তার মধ্যে 
কেবল বাছাই-করা কিছু অংশের ওপরই গবেষণা এই শ্রাতণ্ঠানগ্বালতে করা 
হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতাঁয় জন 
প্রশাসন প্রতিষ্ঠান ( ইাঁওয়ান ইনস্টিট্যুট অফ পাবলিক অযাডামানিস্টরেশন ) 
রাম্ট্ীবজ্ঞানের শৃধু প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়েই তাদের প্রচেণ্টা নিবন্ধ রাখে এবং 
ভারতায় আন্তর্জাতিক [বিষয় চর্চা কেন্দ্র ( ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ ইপ্টারন্যাশনাল 
ষ্টাডিঙ্গ )--যোঁট বর্তমানে জওহরলাল নেহন্বু বিশ্বাংদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে-_শ্রধানত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়েরই চর্চা করে । ৯৯৬৩ সালে, 
দিল্লাতে প্রতিষ্ঠিত বিকাশশশল সমাজ সম্পর্কে গবেষণা কেন্দ্রে ( সেপ্টার 
ফর 'দ স্টাডি অফ ডেভেলাপিং সোসাইটিজ ) নিঃসন্দেহে বৃহত্তর পটভূমিকা 
ছিল কিন্তু এই গবেষণা কেব্দ্রটিও ব্যবহারক ক্ষেত্রে ভারতের শাসনব্যবস্থা 
ও রাজনগতির চর্চাতেই নিজেকে সীমিত রেখেছে, যা ভারতীয় বিশ্বীবদ্যালয়- 
গৃলিতে পাঠ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ মাত ॥ 

ভারতের আগ্/লিক বৈচিরোর কথা যাঁদ ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে 
আধ্বানক ভারতাঁয় রাগ্রীননীতিক এরীতহ্য এবং বাশ্ুবতার [বাভল্ল দিক সম্মন্ধে 
গবেষণা করার কোন সুসংগঠিত গবেষণা কেন্দ্র নেই ॥ একই ভাবে অধুনা- 
প্রাতাণ্ঠত বিশেষ বিশেষ অঞ্চল সম্পকে মৃষ্টিমের গবেষণা কেন্দ্রের কথা 
বাদ দিলে তুলনামূলক রাষ্ীনীতির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিকাশশপল দেশগৃলি 
সম্পর্কে, গবেষণা করার কোন প্রতিষ্ঠান নেই, অথচ ভারতে রাণ্ট্রাবজ্ঞানের 
পাঠাক্রমে ‘তুলনামূলক রাষ্ট্রনীতি একাট অত্যন্ত গুনথতপূর্ণ অংশ ॥। এই 
ধরনের উদাহরণ আরো অনেক দেওয়া যেতে পারে ॥ 


ছাত্রলংখ্যার ক্রমব্ক্ধি 

ভারতে রাষ্ট্রাবজ্ঞান চর্চার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই 
বিষয়াটির অসাধারণ জনাপ্রয়তা ; শৃধ্ব ল্লাতক এবং প্লাতকোত্তর "শিক্ষণ 
কেন্্রগুলিতেই নয়, একই জানিস দেখা যায় করেস্পঞ্ডেন্স্‌ কোর্সগ্লিতে 
যেগ্থাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে সন্তরের দশকে প্রচলিত হয়, 
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এবং ভাবয্যতে যেগ্বালর ব্বন্ধি পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সমগ্র 
ভারতে রাষ্্রাবন্ঞানের পাঠ গ্রহণেচ্ছন ছাত্রসংখ্যার ক্রমান্বয় বৃদ্ধির নিঃসন্দেহে 
একি সদর্থক দিক আছে ॥ কিন্তু এই খাতে যে শিক্ষামূলক লাভ ঘটে তা 
আংশিকভাবে ন্ট হয়ে যায় এক ধরনের 'নিক্ক্িয়তা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির ফলে 
যার মূল কারণ হল এমন সব ছোট শহরে এবং বড় গ্রামে ল্লাতক ভরের 
ছাত্রসংখ্যা বাঁদ্ধ হচ্ছে যেখানে ছাত্রদের জনা উপবুন্ত মানের পা্রকার কথা 
তো দূরের কথা পাঠাপুন্ডকগ্ীল পাওয়া যায় এমন কোন গ্রন্থাগার পর্যন্ত নেই । 
এই সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পক্ষে রাষ্্রীবজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে স।্প্রাতক 
অগ্রগ্নাতর খে।জ-খবর রাখা একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই কণ্টসাধ্য 
হয়ে ওঠে । 


এই ধরনের কলেক্জগৃলির কোন কোনটিতে ল্লাতকোন্তর পঠন-পাঠনের ও 
ব্যবস্থা আছে ; এগ্বালর দ্রুত সংখ্যাববান্ধ একটি প্রবল চ্যালেঞ্জ উপান্থিত করে 
রাষ্্রীবজ্ঞানের প্রাগসর পাঁগুতদের কাছে খাদের প্রাতিনিয়তই এইসব অপ্রতুল 
উপকরণাদর জনা অন্ৃপযুক্ত প্রাতন্ঠানগুজিতে শিক্ষাদান ও গবেষণার 
সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখতে হয়; অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের 
“ভোট’-নয়ন্যণ শান্তর দরুন এই প্রাতখ্ঠানগলি বিশ্ববদ্যালয় ভরে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের ক্ষেতে প্রতৃত্ব করে । ল্লাতক শ্তরে এবং কিছু পাঁরমাণে করেস্পণ্ডেন্সূ 
কোর্সে ছাত্রসংখ্যা বাঁধ রাষ্্রীবজ্ঞানের পা$)স্ভীর পুনার্ধনাস ও উন্নয়ন ইত্যাদি 
সংস্কার প্রবর্তনের ব্যাপারে সীমা নির্দেশ করে দেয়॥ এর ফলে রাষ্ট্র- 
শবজ্ঞানের ভারতশয় শিক্ষকদের বিরাট অংশের প্রধান ভূমিকা হয়ে দীড়ায় 
রাষ্ট্ীবজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে আর্জত জ্ঞান, হয়তো বা শৃখু তথ্য, পরিবেশন 
করা ; নতুন ধ্যান-ধারণা ও অন্তর্রৃষ্টর কোন বিকাশ তাঁদের দ্বারা সম্ভবপর 
হয় না। নিশ্চিতভাবেই বিস্বাবদ্যালয় মঞ্জুরী কাঁমশন ( ইউ-জ-সি ) 
ইতোমধোই এই সমস্যা সম্বন্ধে অবাহত হয়েছে এবং অস্বাবধাগৃলি দূর করার 
জন্য 'বাভল্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে । এই সকল কাধক্রমে ( সেমন, 
স্বল্প সময়ের জন্য আধুনক পদ্ধতিতে নতুন করে শিক্ষাদান, [রিফ্রেশার 
কোর্স“ 1, বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব কার্যক্রম [ ইউ-এল-প ], রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ 
ও গবেষণা পদ্ধাত সম্পর্কে স্ব্পকালণীন পাঠাক্রম ইত্যাদি ) জোর দেওয়া 
হয় শিক্ষকদের মনোল্লয়ন ও প্রশিক্ষণের ওপর ॥ শিক্ষকদের মানোন্নয়ন 
উন্দেশ্যে গৃহণত কার্ষরূমের মূল্যায়ন করার সময় এখনও আসোন ॥ যতাঁদন 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানের পণ্ডিতদের বিরাট সংখ্যক অংশ ধরাবীধা রাস্তায় চলতে চাইবেন 
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ততাদন পর্যন্ত এমন কি প্রাপ্রসর শিক্ষক ও গবেষকদের পক্ষেও প্রাতঞ্ঠানজানত 
নাক্কিয়তা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেতে উল্লেখযোগাভাবে কন করা সম্ভবপর নয় ॥ 


গবেষণা ও শিক্ষণের মধ্যে ছিবিভাজন 

অন্তত আংশিক কারণ হিসেবে বলা যায় যে, ক্রমবর্ধমান ছাত্র ভরাতির 
ফলে ল্লাতকোত্তর ও ল্লাতক পর্যায়ের কলেজগৃলিতে দূরের কথা, এমন ক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগৃিতেও গবেষণা ও শিক্ষণের মধো সম-অংশীদারত্ব 
গড়ে উঠতে পারেনি । তার চেয়েও দুঃখের ব্যাপার, এই দ্বটিকে পরস্পূর 
থেকে পৃথক্‌ করে দেখানো হয়। স্ৃতরাং যে বাবস্থায় একদিকে সাম্প্রাতকতম 
গবেষণার ফল শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্ত্ভূত হয়ে তার মানোন্বয়ন করে 
এবং অনাদিকে ধরারাধা পথে পাঁরচালিত গবেষণাকে শ্রেণণীকক্ষে চিন্তার দিক 
থেকে ধান্ধা দেওয়া যেতে পারে সেই ধরনের অবস্থা থেকে আমরা অনেক 
দূরে রয়ে গোঁছ ॥ ভারতে রাম্টরীবজ্ঞানের দারিদ্রের কিছুটা কারণ হল যে, 
গবেষণার জগৎ এবং শিক্ষণের জগৎকে মোটামুটিভাবে পরস্পর থেকে দূরে 
সারিয়ে রাখা হয়েছে । এই কারণে পুরনো পাঠাপুশ্তক এবং বিষয়বন্ু ও 
পদ্ধাতর দিক থেকে আধ্ীনকতম গবেষণার সহাবচ্ছান আপাতদৃষ্টিতে 
স্বাবরোধশী মনে হলেও সত্য । 

তা সত্বেও ভারতে রাষ্ট্রীবিজ্ঞানের একটি প্রধান চিন্তাগত বৈশিষ্ট্য হল 
paradigm conflict ও paradigm-choice-এর  সমস্যাগ্থুলির প্রত 
স্পর্শকাতরতা । এই স্পর্শকাতরতা রাষ্্রীবজ্ঞানদের মধ্যে যে পারমাণে দেখা 
যায় তার সঙ্গে ভারতে অনা কোন সমাজ বিজ্ঞানের পণ্ডিতদের স্পর্শকাতরতার 
তুলনা চলে না, বিশেষ করে যখন ভারতের সকল শিক্ষাশাদ্তকেই গবেষণা 
ও শিক্ষণের প্রাত উদ্ারনগৃতিক ও মান্সাঁয় ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য থেকে 
একটিকে বেছে নেওয়ার সমস্যার সম্ম্খীন হতে হচ্ছে॥ রাষ্্রীবজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে এই দুই 78584)8০-এর প্রবন্তাদের মধ্যে একে অনোর মূল ধ্যানধারণা, 
দৃদ্িভঙ্গণ ও গবেষণাপদ্ধ?তকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ফলে উদ্ভূত শিক্ষামূলক 
টানাপোড়েন যে রকম তণক্লুভাবে দেখা গেছে তার তুলনায় অনা শাস্রগুলির 
ক্ষেত্রে সে রকম অবস্থা দেখা যায় না । কারণ সেই শাস্রগীলর পাঁগুতগণ 
রাষ্্রীবজ্ঞানশদদের মতো তাঁত বাক্‌-বিতগ্ডার মধ্যে নিজেদের [নিয়োগজিত করেন 
না । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্রিয়াবাদশী (24725105581856) অথবা কাঠামো- 
ক্িয়াবাদশী (structural-functional) বিশ্লেষণ সম্বন্ধে ভারতপয় রাষ্ট্র- 
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বিজ্ঞানীদের প্রায় সকল সমাবেশেই উদ্দারনশীত ও মাক্সবাদের মধ্যেকার 
আদর্শগত বিভাজন (5152৮58০) মাথা তুলবেই । যাঁদ ধরা যায় যে, 
এই দই পারস্পরিক 795548870-এর উভয়েই এক একটি বৃহৎ শক্তিজোটের 
সঙ্গে জাঁড়ত তাহলে রাষ্টীবজ্ঞানের আদর্শগত স্থাতিমাপ (parameters) 
সম্পর্কিত বির্ভকে শেষ পর্যন্ত কি গড়াবে তা বলা হৃশ্মাকল ॥ আমরা শৃধু 
আশা করতে পার যে, এই ধারণাগত রূপরেখাগ্ুল সমকেন্দরভগ্বখশ না হলেও 
অন্তত "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান’ আগাম বছরগৃণিলতে বজায় থাকবে এবং 
রাষ্্রীবজ্ঞানীদের উদীয়মান প্রজন্ম নিজেদের গবেষণার কাজ আরগ্ত করার 
আগে এই বকের চূড়ান্ত নিপ্পাস্তর জনা অপেক্ষা করবে না । প্রকৃতপক্ষে, 
একাদকে প্রথাগত পথের পাথ্থিকদের ও আচরণবাদশদের মধ্য এবং অন্যদিকে 
উদারনণীতিকদের ও মার্ক্সবাদাীদের মধ্যে বিকটাই ভারতে রাম্ট্রীবজ্ানদের 
একমাত্র প্রচেষ্টায় পারণত হয় । মাঝে মাঝে তা কণ্টদায়ক হয়ে ওঠে । 


দারাবাহিকতার সঙ্গে পরিবর্তন 

পাঁরশেষে যে বিষয়টার ওপর জোর দিতে চাই তা হল ভারতে রাষ্্রীবজ্ঞান 
তার প্রাতিৎ্ঠানিক জড়তা এবং আদর্শগত বিভাজন সত্তেও অনেক পাঁরবর্তনের 
মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে পণ্ডাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে । সকল 
শুরেই পাঠাসূচাীর আধ্বানকাীকরণ হচ্ছে ; অধ্যয়ন ও গবেষণা উভয় ক্ষেত্রে 
তাত্বিক প্রবণতা বাড়ছে ; গবেষকরা নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা করছেন ও 
গবেষণার জনা পুরোপুরি নতুন কারিগরণীর সাহায্য নিচ্ছেন ; পত্র-পাঁ্রকা, 
সম্মেলন, আলোচনা-সভা ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাঁতক ক্ষেত্রে ও দেশের 
অভ্যন্তরে তাদের চিন্তার ফসল অনেক বেশ' প্রচালত হচ্ছে । ১৯৭৯ সালের 
অগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রাষ্্রীবজ্ঞান সাঁমতির বিশ্ব সম্মেলনে 
৩৯ জন ভারতাণয় রাপ্ট্রাবজ্ঞান মস্কো যান এবং তাদের মধ্যে ৯ জন বিভিন্ন 
শাখায় সভাপাঁতত্ব করেন ॥ দেশে রাষ্্রাবজ্ঞান িভাগগ্বলতেও গবেষণা 
কেন্দ্রগীলতে পরিবর্তনের হাওয়া [নিশ্চয়ই বইতে আরম্ভ করেছে । যাঁদও 
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবর্তনের গতিবেগ দ্রুততর করতে চান, তবুও 
আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, সারা প্রাথবনীতেই রাপ্টাবজ্ঞানের চর্চা 
বহু প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে, সেনা পরিবর্তনকে বহুল পাঁরমাণে 
বিষয়ানষ্ঠ ধারাবাহিকতার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে হবে । 

ভারতে বাষ্্রীবজ্ঞান প্রধানত 'বস্থাবিদ্যালয়কেন্দ্রিক শাস্ত হওয়ার জন্য 
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এর শিক্ষণের দিকটা স্বভাবতই বেশণ প্রকট, যাঁদও হাল আমলে এর গবেষণা 
কার্যক্রম সাবালকত্ব লাভ করেছে । প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের প্রথম বুগে যখন 
রাষ্্রীবজ্ঞান ল্লাতক ও ল্লাতকোন্তর ভরের ছাতদের পঠনায় বিষয় হিসেবে 
গড়ে উঠাছল তখনকার রাল্দ্রীবজ্ঞানের শিক্ষকদের তুলনায় আজকের শিক্ষকগণ 
অনেক বিভিন্ন ধরনের বিষয়ে গবেষণার কাজ করছেন । ভারতে রা/্ট্রীবজ্ঞ।নের 
পাঠাক্রম বহু দশক ধরে অপারিবর্তনগর ছিল এবং শিক্ষকগণ একই পাঠাক্রম 
বছরের পর বছর ধরে পড়াতেন ॥ কিন্তু আঁত সম্প্রাত শিক্ষণ ও গবেষণার 
মধ্যে একটি গাঁতশশল মিথাস্ছিয়া (87559০590) ঘটছে । সৃতরাং রাল্র- 
বিজ্ঞানের শিক্ষকগণ এখন শুঙ্বু নতুন গবেষণার ফসলের দ্বারা পাঠাক্রমকে 
নতুন ভাবে সাজাচ্ছেন তাই নয়, তারা নিজেরাই অনেক বিচিত গবেষণা 
প্রকল্প গ্রহণ করছেন যেগ্বাল রষ্ট্রাবজ্ঞানের পাঠাক্রমে নতুন উপাদান হিসাবে 


গৃহীত হচ্ছে। 


পাঠ্যক্রম সংস্কারের প্রেরণ 

প্রকৃতপক্ষে প্লাতক ও ল্লাতকোন্তর শ্যরের পাঠ্যক্লমের পরিবর্তন সম্বন্ধে 
শ্রাণচণ্চল বিতর্ক এখন ভারতীয় রাষ্্রাবজ্ঞানের শিক্ষকসমাজের একটি 
লক্ষণীয় বৈশিন্টা হয়ে দীড়িয়েছে এবং অনেক রাষ্্রীবজ্ঞান বিভাগ মাঝে 
মাঝেই পাঠাস্চশীর অদল-বদল করছেন যা আগে তিন-চার দশক ধরে প্রায় 
অপারবার্তত ছিল । এই ব্যাপারে সবচেয়ে নাটকণয় পারবর্তন হয়েছে 
রাষ্ট্ীচন্তার ইতিহাস সম্বন্ধীয় পাঠ/স্ভীঁতে যা আগে প্রকৃতপক্ষে ছিল প্রাচীন 
ও মধাসুগণয় পর্বের পশ্চিমী রা চন্তার কালানৃক্ামক ?ববরণ এবং আখুনিক 
রাষ্্ীতত্ব শিরোনামায় সমকালণন তাত্বিক ও পদ্ধতিগত প্রগাঁতর আলোচনা 
করা হত । নাপ্টীচন্তার ইতিহাস সম্পর্কিত পাঠাবন্তু কেবল অত্যন্ত সম্মানের 
বিষয়ই ছল না, প্রকৃতপক্ষে সেখানে এ্রীতহ1সক বৰ্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর 
জোর দেওয়া হত । ফলে গবেষণাধর্মী কাজকর্মের বদলে আইনগত কাঠামো- 
গত বিষয়গৃলর ওপরই শিক্ষকের ঝোঁক থাকত, কেননা ভারতে বসবাসকারণ 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানদের পক্ষে দৃ'হাজার বছরের চিন্তাসম্দ্ধ পশ্চিম রাষ্ররাচন্তা সম্পর্কে 
কোন প্রাথমিক গবেষণা করার সুযোগ খুব কম ছিল । যাঁদও আধুনিক 
রাষ্্রতত্ব বিষয়ের পাঠাসূচাঁকে কেন্দ্র করে তার শ্রেণী পক্ষপাত এবং আদর্শগত 
অন্ধার্নাহত অর্থ সম্বন্ধে আবেগময় [বিতর্ক শৃন্ব হয়েছে, তাহলেও এই 
পাহ্যসূচা পদ্ধতিগত নতুনত্ব ও আভিজ্ঞতামূলক গবেষণাকে মূলা দেয় এবং 
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রাষ্্রবজ্ঞানদের আহবান জানায় তাদের প্রথাগত ধারণার রূপরেখাগ্ৃণীলকে ত্যাগ 
করে তত্ব নির্মাণ করার নতুন নতুন ছক ও পদ্ধতি নিয়ে প্রচেণ্টা চালানোর 
জনা । এই প্রচেন্টাকে কেবল আভজ্ঞতাম্লক হতে হবে তা নয়, তার মধ্যে 
‘বিভিন্ন বযন্তির একমত্যের সপ্তাবনাও আছে, ফলে বিভিন্ন গবেষক তাদের আপন 
আপন অনুসন্ধান শেষ করার পর নিজস্ব বিভন্ন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন ॥ 

এক অর্থে এই পাঠাযসূচাঁগবলির মধ্যে নতুনত্ব কিন্তু নেই, এগ্থাল অন্যান্য 
শান্ত্রসম্হ থেকে সংগৃশত তন্তু, ধ্যানধারণা এবং পদ্ধতিসসূহের একত্রশকরণ 
মাত । কিন্তু রাষ্রীবজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পাঠাক্মগ্ালর প্রবর্তন ইতোমধে৷ সুদূর 
প্রসারণ চাঞ্চল্য এনেছে । এগ্বাল রাস্ট্ীবন্ঞানপদের শৃধু গবেষণা সম্বন্ধে 
আঁধক পাঁরমাণে সজাগ করেছে তাই নয়, উপরদ্ধু যে সকল শান্ত থেকে 
আখুানক রাষ্ট্রতত্তে পাঠাস্চশীর উপাদানসমূহ সংহগত হয় সেগুলির সম্বন্ধে 
তাদের আরো বেশণী পাঁরাচত হতে উৃবদ্ধ করেছে । অতাঁতে দর্শন, আইন 
এবং হীতহাসের মতো শাল্মগৃলির চিন্তাধারার দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমৃদ্িশালস 
হয়োছল ( কোন কোন শিক্ষক যথার্থই জোরের সঙ্গে মতপ্রকাশ করেছেন যে, 
এই তিনের ‘মিশ্রণ’ থেকে জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করে সেটা ছাতদের মধ্যে বিতরণ 
করার কাঙ্ছ অনেক সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধা )॥ কিন্তু ভারতে রাষ্ট্ীবজ্ঞানের 
কোন 'শক্ষকই এখন সমাঙ্গতত্ব, সামাজিক নৃতত্ব, ধনবিজ্ঞান, বাবস্থাপনা 
বিজ্ঞান (management science) ও জন প্রশাসন ইত্যাদি শাস্তগলর 
সাম্প্রতিকতম অগ্রগাঁত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতে পারেন না ॥ 


ভারতের শাসনব্যবস্থা! ও রাজনীতি 

রাষ্্রীবজ্ঞান পাঠাক্রমে পাঁরবর্তনের আর একটি নতুন ক্ষেত্র হল ভারতের 
শাসনবাবস্থা ও রাজনশীত সম্পর্কে পাঠাস্ডশীর প্রবর্তন ॥ ইতিহাসের দিক 
থেকে বলতে গেলে, এই ধরনের পাঠাস্চার বংশস্ত খুজে পাওয়া যাবে 
ব্রিটিশ সাংবিধানিক ইতিহাস সম্পার্কত পাঠ্যসূচাঁতে যা প্রথমাবধি রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
পাঠাক্রমের একটি অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ছিল এবং কালক্রমে যা পাঁরবার্তত 
হয়েছিল ভারতের সাধাবধানিক ইতিহাসের পাঠ/স্ভীতে । এই পরিবর্তনটা 
ঘটোঁছল শুধু দেশগত দিক থেকে, কিন্তু ধ্যানধারণার দৃষ্টিভঙ্গী এবং গবেষণা 
পদ্ধাতির কোনই পাঁরবর্তন হয়নি ॥ ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনপীতবর 
পাঠ্যসূচাঁতে অবশা এখনও তার জন্মকালশীন অবস্থার ছাপ আছে তবুও 
বর্তমানে শাসনবাবন্থার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনগত-কাঠামোগত বিশ্লেষণ 
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ছাড়াও [শিক্ষকদের আরো অনেক বিষয় জানত্তে হয় এবং ছাত্রদের তা জানাতে 
হয়॥ এই ধরনের পাঠাসূচাগবালিতে ক্রমে ক্রমে রাম্্রনগীতক আচরণ 
(political behaviour), কান্নীতিক প্রক্রিয়া (political process) এবং 
রাষ্ত্রনদাতিক কুষ্টির (political ০১1০০০) আলোচনা অন্তভূর্ত হচ্ছে । 

প্রকৃতপক্ষে, অনেক রাষ্ট্রাবজ্ঞান বিভাগের ল্লাতক ভ্তরের ছাত্রদের ভারতীয় 
রাজনীতির আভজ্ঞতা/ভান্তিক বান্তবতার সঙ্গে পাঁরাঁচত হতে হয়, শু বাভিন্ন 
সাংবধানিক পদাধকারণীর মর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্াবলশীর বিশদ বিবরণ 
মুখস্থ করলে চলে না। অনা একটি শ্তরে, ভারতের শাসনব্যবস্থার (বিভিন্ন 
শদক্‌ সম্পর্কে পাঠ্য বিষয়গুলির সঙ্গে ভারতায় রাষ্ট্রীতত্ত।র বিভিপ্ন দিকের 
আরো গভীর পাঁরমাণে সংহাতি স্থাপন করার জনা সারা ভারতব্যাপশ একটি 
প্রচেষ্টা স্পন্ট লক্ষ করা যায়। কয়েকজন পথপ্রবর্তক গবেষকের পাঁরশ্রমের 
ফলে ১৯৭৪ সালের আগে থেকেই আশ্থুনক ভারত রাষ্াচন্তা সম্পর্কিত 
পাঠ্যসূচী একটি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে থাকে এবং সঠিক ভাবেই অনেক 
বিশ্বাবদ্যালয় সেগুলিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের অপ্তভূণ্ত করেছে ॥ 

বহুসংখ্যক একনিষ্ঠ পাঁগুতের নিরলস পারশ্রম সত্বেও এ পাঠাস্চাগুলি 
রাণ্ট্রাবজ্ঞানের পাঠাক্রমের অন।ানা অংশের সঙ্গে খুব সম্পার্কত হয়নি । যকতর 
বিচারে, ভারতায় রাঞ্জনপীতর কাঠামো ও প্রক্রিয়া বোঝার ব্যাপারে ছাত্রদের 
প্রচেন্টাকে এই পাঠাসুভধগুলর সাহাধা করা উচিত । যদিও অনেক রাল্ট্রীবজ্ঞ।ন 
বিভাগে আধ্বানিক ভারতণয় রাষ্তরচিন্তার পাঠাসুচই দ্বারা ভারতের শাসানব!বঙ্ছা 
ও রাজনীতির পাঠ্যসূচাকে সম্বাঞ্কশালণ করা হয়েছে তবৃও এই প্রচেষ্টার 
আরো অনেক বাকণ রয়েছে । আগামণী বছরপ্লিতে আশা করা যেতে পারে 
যে, এই চিন্তাগত সংহতি প্রাচাঁন ভারতীয় রাষ্টরচিন্তার ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে 
যার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাএরা ভারতের রাণ্টরনীতিক এরীতহোর ধারাবাহিকতা 
ও পারিবর্তনের পারপ্রেক্ষিতে ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনগীতির একটি 
প্ণতর সংহত ছবি দেখতে সমর্থ হবে । যাঁদ এই পাঁরবর্তন সাধন করতে 
হয়, তাহলে প্রাচীন ভারতাঁর রাণ্্রাচপ্তার আলোচনাকে ব্যাস্ত চিপ্ত।বিদ-কেল্প্রিক 
না করে ধ্যানধারণা-ভাত্তিক করতে হবে ॥ 


তুলনামূলক রাষ্ট্রনীতি 
ভারতের শাসনব্যবচ্ছা ও রাজনগতি সম্পার্কত পাঠ/সূচশর মতোই আরো 
বৃহত্তর শ্তরে, তুলনামূলক শাসলব্যবস্থার পাঠ্যসূচতে একটি নতুন দগ্‌দর্শন 
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ঘটছে । এর ফলে পৃথিবীর সর্বত্র অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান {বিভাগে প্রচলিত 
তুলনামূলক রাষ্ট্রনীতি সম্পার্কত পাঠাস্চীর সঙ্গে সমতা রাখার চেষ্টা করা 
হচ্ছে । যখন থেকে ভারতে রাণ্ট্রাবজ্ঞান পড়ানো শৃৰু হয়েছে, তখন থেকেই 
এর পাঠাক্রমের অন্যতম প্রধান 'বিষয়বন্তু ছিল যৃক্তরাজা, আমেরিকা সুন্তরাপ,. 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স এবং সৃইজারল্যাণ্ডের “সংবিধান” ॥ সাম্প্রতিক 
কালে এই পাঠসূচনগৃঁলর বিষয়বন্তৃতে ও পদ্ধতিগত ব্যাপারে অনেক পারিবর্ডন 
হয়েছে, যার ফলে এখন এই বিষয়টি অনেক বেশ! তত্তবকেন্দ্রিক হয়েছে 
এবং তুলনার রূপরেখার মধো অ-প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রনশীতিক ঘটনাবলগ অন্তভূত্ত 
হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে, তুলনার সামা প্রসারিত করা হয়েছে অ-পাশ্চিম 
রাষ্ট্রব্যবস্থাগলির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আফ্রো-এশীয় দেশগৃলির রাষ্ট্বাবচ্ছায় 
যাদের রাষ্ট্রনগীতক অভিজ্ঞতা পশ্চিমের উন্নত [শিল্পপ্রধান সমাজগুলর 
অভিজ্ঞতার থেকে ভারতের পক্ষে অনেক বেশ! প্রাসঙ্গিক ॥ 

প্রকৃতপক্ষে, অনেক বছর ধরেই শিক্ষণন্তরে সংবিধানের তুলনামূলক চর্চা 
খুবই মাসুলগ হয়ে দাড়ায় এবং ভারতীয় রাষ্ট্রবজ্ঞানের গবেষকরা স্বেচ্ছায় 
এই ক্ষেতে শুধু ঘরের মধ্যে আবদ্ধ লা থেকে ঘরের বাইরে এসে কোন 
গবেষণা করার (field reac) কথা চিন্তাই করেন না । অবশা যাটের 
দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষণ বন্তৃতে ও গবেষণা 
পদ্ধতিতে প্রায় একটা বিপ্রব হয়ে গেছে এবং ভারতের রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষকরা 
তাদের পশ্চিমী সতখর্থদের সমকক্ষ হয়েছেন ॥। ইগিয়ান স্কুল অফ 
ইন্টারন্যাশনাল স্টাঁডজের গবেষণার ফলে এবং অনেকগুলি অঞ্চলাঁবষয়ক 
গবেষণা কেন্দ্র প্রাতষ্ঠিত হওয়ায় ( যে ব্যাপারে ৯৯৬৪ সালে দক্ষিণ এশিআ 
চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা. করে জয়পুরের রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম পদক্ষেপ 
করে ) এখন দাঁক্ষণ এশিআ, পশ্চিম এশিআ, পূর্ব আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিআর শাসনব্যবস্থা ও রাজনপাঁত সম্পর্কে পাঠ/সুচশ রাণ্ট্রাবজ্ঞানের 
পাঠাক্রমে প্রবর্তন করা সম্ভবপর হয়েছে এবং সে কারণে রাষ্্রীবজ্ঞানের, 
অধাীতব্য বিষয়ের দেশভিত্তিক ও তুলনাভিত্তিক প্রসারণ ঘটেছে । 


আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও জন শাসন 

একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল ভারতে রাষ্ট্রাবজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ 
এখন আর শৃধু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস পাঁড়য়েই সন্থদ্ট নয় ; তারা 
আন্তর্জাতিক রাজনশীতির পঠন-পাঠন আর্ত করে দিয়েছে । আরো গ্্বত্বপূর্ণ 
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হল এই 'বষয়ক্ষেত্ৰটির শিক্ষণে তত্ত-আঁভন্বখন প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে ॥ 
ইতোমধ্ো জন প্রশাসনের মতোই এই বিষয়টিও একটি স্বতল্ত শাস্ত্রে পাঁরণত 
হতে পারে কি-না সে বিষয়ে বিতর্ক চলছে । জন প্রশাসন 1বষয়ক্ষেত্রটিতে 
বিভিন্ন সমস্যা ও নশীতি-বষয়ক গবেষণার প্রচুর সুযোগ থাকা সত্বেও এই 
বিষয়টির পাঠাস্চী মোটামুটিভাবে প্রথাগত গণ্ডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। 
অবশ্য এর পাঠ্যাবষয়ে একটি গৃর্ত্বপূর্ণ সংযোজন হল প্রশাসানিক চিন্তা ও 
সাংগঠানক তত্ব ॥ 


গবেষণ। পদ্ধতি সম্পৰ্কিত পাঠ্যসূচী 

রাষ্ট্রীবজ্ঞান পাঠাক্রমের বন্তুগত বিষয়ে যে পাঁরবর্তনগৃলর কথা এতক্ষণ 
আলোচনা করা হল সেগ্বালর অবশ্ন্তাববী ফল হিসেবে গবেষণা পদ্ধতি 
সম্পার্কত পাঠাসূচাঁ প্রবর্তন করা হয়েছে । এর ফলে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের ছারা 
আভজ্ঞতাভান্তক নিজস্ব গবেষণা প্রকল্প শৃত্ব করতে সমর্থ হবে । অনেকদিন 
আগেই ধনাবজ্ঞান ও সমাজতত্বের পাঠ্যরুমে এই ধরনের গবেষণা পদ্ধতি 
সম্পার্কত পাঠাসুচ? প্রবর্তিত হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রীবজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা একটা 
গুরত্বপূর্ণ নূতনত্ব, এবং শুধু ছাদের মানাঁসক সামর্থ্যের ওপর চাপ পড়ছে তাই 
নয়, এর ফলে এমন ক রাণ্ট্রাবজ্ঞানের প্রয়োজনীয় পাঁরপ্রেক্ষিতে এই ধরনের 
পাঠাস্ডী পড়াতে যোগা এরকম শিক্ষক সংগ্রহ করাও সৃপ্রাতণ্ঠিত বিভাগ- 
গ্বালর পক্ষে শ্ত হয়ে উঠছে ॥ এই সকল স্পঞ্ট অস্বাবধা সত্বেও অনেক 
রাষ্ট্াবজ্ঞান বিভাগ এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছে এবং “রাণ্টরনীতক বিশ্লেষণ ও 
গবেষণা পদ্ধতি” নামক সাধারণ শিরোনামায় গবেষণা পদ্ধাঁত সম্পার্কত 
পাঠাসূচা প্রবর্তন করেছে । আশা করা যায় যে, আগাম বছরগুলিতে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষকদের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য 
প্রয়োজনশয় পদ্ধাতি ও কাণিরগরণ সম্পর্কে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পল্ন একটি নতুন 
প্র্রন্মকে দেখতে পাওয়া যাবে ॥ আবার এর ফলে রাশ্ট্রীবজ্ঞান বিভাগগ্বলিতে 
ছাত্ৰসংখ্যা ব্বাদ্ধ পেতে পারে, কারণ গবেষণা পদ্ধাতর পাঠাস্চশ সম্পর্কে 
জ্ঞান থাকায় এই বিষয়ের ক্লাতকগণ সম্প্রসারণশশল গবেষণার বাজারে 
চাকারর একটি বৃহত্তর অংশের দাবিদার হবে এই দাবিতে বে, তারা সমশক্ষা- 
ভান্তক গবেষণা (47০০5 হ৫5৫85515) এবং বিষরের সারমর্ম বিশ্লেষণের 
(content analysis)-এর মতো অন্বুসন্ধানকারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে 
শিখেছে । 


৯৬. 





© 


রাষ্্রাবজ্ঞান পাঠ্যক্রমের প্রধান এবং প্রকাশমান [বিষয়গুলির যে আলোচনা: 
এতক্ষণ করা হল তাতে মূলত রাষ্ট্রাবজ্ঞানের 'শিক্ষণের 1দকটাই দেখানো 
হয়েছে । কিন্তু ভারতে রাষ্ট্াবজ্ঞানের লক্ষণায় বৈশিল্টা হচ্ছে যে, যদিও 
রাষ্ট্রাবন্ঞানের ভারতীয় শিক্ষকগণ নিয়মিত তাদের গবেষণাকর্ম চালিয়ে 
যাচ্ছেন তবৃও এই শাস্ত্রের গবেষণাক্ষেত্রে অ-ভারতায় পাঁগুতগণ প্রভৃত্ব করে 
যাচ্ছেন ধাদের চিন্তার পূর্ব পাঁরচয় বৈচিত্রপূর্ণ এবং হারা শিক্ষার বিভিন্ন 
ক্ষেত্র থেকে আসছেন ॥ কয়েকজন বিশিষ্ট বতিক্রমের কথা বাদ দিলে দেখা 
যায় যে, নিয়ামত 1শক্ষণের দাঁয়ত্ব পালন করতে হয় না এমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
পূর্ণ সময়ের গবেষকগণও প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন রাষ্র্রাবজ্ঞানের জন্মদাতা 
অগ্রণী পাঁওতগণের চিন্তাচ্ছায়ায় কাজ করেই সন্তুষ্ট রয়েছেন । যে কোন 
িচারেই বলা খায় যে, পণ্ডাশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারতে 
রাষ্ট্ীবজ্ঞানের যেভাবে বিকাশ হয়েছে তার বিষয়বন্তুগত ও পদ্ধতিগত প্রায় 
সকল ব্যাপারেই একটা নতুন দিক্‌ উন্মৃক্ত হয়েছে অ-ভারতয় এবং/অথবা 
অবরাহ্টীবজ্ঞানশ পাঁগুতদের কাজকর্মের ফলে । 

সাধারণভাবে যাঁদও চিন্তামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে কে কোন্‌ জনসমাজ 
বা ক্ষ মূলক শাস্তের অন্তর্ভুণত সেটা বিচার করা প্রাসাক্গক নয়, তবুও 
ভারতে রাণ্টরাবজ্ঞান যে ধরনে বিকাশ লাভ করেছে সেই প্রসঙ্গে এই কথাগুলি 
মনে এসে পড়ে । দুই দশকেরও কম সময়ের সংাঁক্ষপ্তকালের মধে। দৃ'হাক্ঞার 
বছরের পুরনো রাঃ্ট্রীবজ্ঞানকে অনেকগ্থীল উল্লেখযোগ) পাঁরবর্ঠনের মধ্যে 
দিয়ে যেতে হয়েছে যেগুলির অধিকাংশই আরম্ভ করোঁছলেন [ভিন্ন ভিন্ন 
শান্মের পাঁগুতগণ ( এখানে ভিন্ন শাস্ত বলতে শুধু অন্যানা সমাজ বিজ্ঞানকে 
নয় জীবাবজ্ঞান ও প্রাক্কাতক বজ্ঞানকেও বোঝানো হচ্ছে )। ফলে আজকে 
যেখানে তা নতুন তত্ব, ছক, এবং গবেষণা পদ্ধাত ও কারগরণ জন্ম নিচ্ছে 
( যেগ্নালর অনেক কিছু অনেক প্রাগ্রসর দেশেও রাণ্টরবিজ্ঞানের অন্তভূ্ত 
হয়ান ) সেখানে একজন দক্ষ রাষ্ট্রীবজ্ঞানী হতে হলে আন্তঃশাস্তরীয় 
(interdisciplinary) জ্ঞান থাকা প্রয়েজনীয় হয়ে পড়েছে । 

ভারতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সঙ্গে অন্য শাল্মগূলির আন্তর্মিশ্রণের একটি 
আঁতারন্ত আন্তঃশাস্রশ় দিক্‌ আছে । তার কারণ ভারতায় রাষ্ট্রনীতির 
আলোচনায় শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের বহু বিদেশণ পাগুত আকৃষ্ট হয়েছেন । 
বশক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্র থেকে আগত এই পাঁগুতবর্গ রাষ্টনশীতক 
বশ্লেষণের বিভিন্ন ধরনের ধ্যানধারণা ও গবেষণা পদ্ধতিকে জনাপ্রয় 
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করেছেন । এই সকল ধ্যানধারণার রূপরেখা ও পক্ধাতগত নূতনত্বকে 
উপেক্ষা করা ভারতীয় রাস্টরীবস্্ানীদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কারণ সেগুলি 
যে শৃষব ভারতের রাম্ট্রনশীতিক বান্তবতা সম্বন্ধে সম্পর্কিত তাই নয়, তাদের 
অনেকগ্থালই বর্তমানে রাণ্্রাৎজ্ঞান পাঠাক্রমের অন্তভূ্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও কারিগরণী 
পদ্ধতি অপেক্ষা ভারতে রাণ্টনীতিক আচরণ সম্পকে বিস্তৃততর আলোকপাত 
করে ॥ স্বৃতরাং স্বল্প বিরতির ব্যবধানে পাঠাসূচাগবলির ( আধুনিক ভারতীয় 
রাষ্টরাচন্তা, ভারতে জন প্রশাসন, এবং ভারতের রাজা রাজনপাতি সম্পার্কত 
পাঠাস্চাগ্বাল সমেত ) সংশোধন আবশ্যক যাতে করে ব্যানধারণামূলক 
মৌলিক রূপরেখার দ্বারা সম্বন্ধ আভজ্ঞতাভান্তিক প্রথম শ্রেণীর গবেষণার 
প্রচণ্ড ধারার সঙ্গে তাল রেখে চলা সম্ভবপর হতে পারে ॥ 

উপরে উত্ত পাঠ/স্ভ সম্মন্ধে যা সত্য তা বিভিন্ন পাঁরমাণে রাণ্টরাবজ্ঞানের 
অন্যান্য অংশ ও ক্ষেত সম্বন্ধেও সত্য ; মূল কথা হল ভারতে রাস্্রীবজ্ঞানের 
পাগুতদের পক্ষে আজ বেশী করে আন্তঃশাদ্ত্রীয় জ্ঞানচ্চা করা অতান্ত 
প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে । এটা আরো [বিশেষ করে প্রয়োজনশয় মনে হবে যাঁদ 
কেউ ভারতীয় রাষ্্নশীতর 'বিশ্লেষণাবষয়ক ক্রমবর্ধমান গবেষণার সঙ্গে পাঁরাচিত 
থাকতে চায় এবং সে ব্যাপারে সামান্য নিজস্ব দু অবদান রাখতে চায় । 

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সমাজতন্তাবদূগণ ও সামাজিক 
মৃতত্বাবদৃগণ ভারতের রাণ্নী'তক কাঠামোর এবং রান্ট্রনশীতিক কৃণ্টির 
আনাচে-কানাচে বহু সংখ্যক গবেষণা চালিয়েছেন, অনেক ধ্যানধারণা, ছক ও 
গবেষণা কারগরণী ব্যবহার করেছেন এবং কিছু নিজেরা সৃদ্টিও করেছেন 
যেগ্বাল ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে শৃর্‌ ভারতের অভ্যন্তরেই নয় ভারতের 
বাইরেও (বিশেষত দক্ষিণ এশিআয় ) তাদের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত 
করেছে । এই সকল বিশ্লেষণ যন্ত্রপাতি ও কাঠরগরণ উপায়ের অনেকগুলি 
প্রকৃতপক্ষে একটি বৃহৎ তাত্বিক ( নকশার-র ) অংশ হিসেবে উদ্ভাবিত 
হয়েছে এবং ভারতের মাটিতে সেগুলি পরণক্ষা করার পর গবেষকগণকে 
সেগুলির কিছু কিছু অদল-বদল করতে হয়েছে । এই ধরনের একটি চিন্তার 
বংশধারা (intellectual pedigree) থাকার ফলে ভারতের রাঞ্রনশীতক 
বান্তব অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে সমাজতত্তুবিদ্‌ ও সামাজিক 
স্বতক্তাবদূগণ ভিন্ন শাস্ত্রের পাঁরপ্রোক্ষতে একই ঘটনা বিশ্লেষণ করতে গয়ে যে 
সকল ধ্যানধারণা ও অভিজ্ঞতার্ভাত্তক শব্দসন্তার উদ্ভাবন করেছেন সেগুলি 
ক্রাষ্ট্রাবন্ঞানের গবেষকদের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয় ॥ 


৯৮ 





অথচ রষ্টীবজ্ঞানের গবেষকদের হাতে নিজস্ব শাস্ত্র পারপ্রেক্ষিত ও 
অন্তদ্বণ্টি বিকাশের জন্য যে সময় থাকে তা আন্তঃশা্রীয় প্রবণতা তোর করার 
প্রচেষ্টার পেছনেই চলে যায় । তার ফলে গবেষণার পক্ষে প্রয়োজনশয় অর্থ 
ও অন্যান্য জীনসের জন্য সামাগ্রক প্রাতযোণগতায় আপোক্ষিকভাবে 
অস্থাবধার মধ্যে পড়তে হয় ॥ এতদিন পর্যন্ত রাণ্টবিজ্ঞানের পণ্ডিতরা ( শিক্ষক 
এবং গবেষক ) বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির দিক থেকে অন্যান্য শান্তর গবেষণাপ্রসূত 
ফল আত্মস্থ করেই খুশী হয়েছেন । কিন্তু আগামী দশকগুলতে রাণ্ু- 
ববজ্ঞানীগণ আব্ঃশাপ্তরীয় জ্ঞানভাগ্ডারে নিজেদের কেবল গ্রহীতার ভূমিকায় 
না রেখে নিজস্ব সামান্য কিছু অবদান রাখতে চান । এর ফলে পারস্পারক 
উপকার হবে ও শিক্ষামূলক আদান-প্রদানের সম্পর্ক শাল্তিশালশ হবে । 
ভারতপয় রা্্রীবজ্ঞানীদের কাছে এই অবস্থা একটি চ্যালেঞ্জ, আবার একটি 
প্রাতশ্রণতও বটে । 


তাত্বিক কাঠামো 


ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক 
‘দিকেই ইাতহাসজানত কারণে ভারতায় রাষ্্রীবজ্ঞানশদের (খাদের অধিকাংশই 
কলেজ ও বিশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন অথবা শীঘ্রই শিক্ষক হবেন ) 
নজর কেন্দ্রীভূত থাকার জনা রাম্ট্রীবজ্ঞান ছাড়া অনা শাল্তগবলির বর্তমান 
উর্বরতা রাষ্ট্রাবজ্ঞানের গবেষণায় তাত্বিক কাঠামো ও পদ্ধতিগত কারিগরী 
উপায়ের ক্ষেত্রে মঙ্গলকর এবং অমঙ্গলকর উভয় প্রকার ফলাফলের কারণ 
হতে পারে । বান্তব দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতে কর্মরত ভারতীয় 
রাণ্টীবজ্ঞানগদের পক্ষে পশ্চিমা রাণ্টরচিন্তার ইতিহাস বা এমন ক তুলনামূলক 
শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর গবেষণা করা প্রায় অসম্ভব । সুতরাং 
এটা মোটেই আশ্চর্থের ব্যাপার নয় যে, চল্লিশের দশক পর্যন্ত রাপ্টরবজ্ঞান 
গবেষকদের অধিকাংশ এমন ক্ষেত্রে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন যেখানে 
ভারতে বসেই তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায় । উপরন্তু, রাষ্টাবজ্ঞান শাল্মটির 
প্রাতিষ্ঠানিক শিকড় ইতিহাস বিভাগের মধ্যে থাকার দন্ধন রাষ্রবিজ্ঞানের 
গ্রবেষকগণ ভারতের সাধাবধানক বিকাশ ইত্যাদির নত হাতিহাসাভীন্তক 
শবষয়ে সাহায্যকারী গবেষণা পদ্ধতি ও কারিগরী উপায়গৃলির ব্যবহারে 
প্রশিক্ষণ পেয়োঁছলেন ॥ ফলে আমাদের দেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাগুতদের প্রথম 
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© 


প্রজন্মের বৃহৎ অংশ এই ক্ষেত্রটিতেই গবেষণায় রত হন, এবং মহাফেজখানা 
ও গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত তথ্যাপির ওপর নির্ভর করেন । 


এই প্রবণতা আজ পর্যন্ত বর্তমান, কেননা এখনও ইতিহাস গবেষণার 
কাণরগরণ উপায়গৃণিল ব্যবহার করে সাংবিধানিক বিকাশের ওপর বহু গবেষণা- 
পত্ৰ রচিত হচ্ছে । অবশ, তাঁরশের দশকের প্রথমেই শাসনবাবচ্ছার 
প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংাঁবধানিক বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়ে আইনগত-কাঠামোগত 
আলোচনার পাঁরধি বিল্কুত হওয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের রাজনীতিক কর্মীদের 
দ্বারা পাঁরচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি ও পক্ধাত প্রভাত বিষয় 
গবেষণার অন্তভূত হয়। খুব শীগ্রই এই সকল রাজনশীতক কর্মীদের 
রাষ্টরাচন্তা সম্পর্কে রাঁতিবন্ধ অনুসন্ধান করে একদল রাণ্ট্রাবজ্ঞানা ভারতে 
রাষ্্রাবজ্ঞান চর্চার আরো একটি নতুন দিক্‌ উন্মোচন করেন ॥ স্বাধীনতা লাভ 
এবং ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান প্রবার্তত হওয়ায় রাগ্্রীবজ্ঞান 
গবেষকদের মনোযোগ আইনগত-রূপগত্ত নতুন কাঠামো ও প্রাতঞ্ঠানগুীলর 
প্রাত আকুষ্ট হয় এবং রাত্যাবজ্ঞানে গবেষণাপত্রের একটা বিরাট সংখ্যা এখনও 
পর্যন্ত এই ধরনের বিষয়গ্বাল নিয়ে রচিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানের 
উন্নততর ও স্ম্্রতর গবেষণা পদ্ধাতগ্ঁলর পারবর্তে আইন শাস্ত ও ইতহাস 
শান্তর বিশ্লেষণ কাঁরগরশ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে । 


পণ্ঠাশের দশকের শেষদিকে এবং ষাটের দশকের প্রথম দিকে সমাজতত্ব, 
সমাজক ন্বতত্ত এবং এমন ক ধনাবিজ্জান ইত্যাদি সমাজ বিজ্ঞানের অনানা 
শাল্দগ্বালর তত্ব ও কারিগর পদ্ধতিগবালি রাল্টরীবজ্ঞানশদের সাধাবধানিক 
ইতিহাস, প্রাতষ্ঠানগত তুলনা এবং আইনগত-রূপগত বর্ণনার প্রত তাদের 
প্রথাগত আসান্তি থেকে ঝাকান দিয়ে মস্ত করতে থাকে । এর ফলে ভারতে 
রাষ্্রীবজ্ঞানের গবেষণার প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয় । সৃতরাং রাণ্ট্রবিজ্ঞানীগণ' 
দৃষ্টবাদশ (০০৪:8/5754০) গবেষণা পদ্ধতির সঙ্গে পারচিত হওয়ায় ষাটের 
দশকে প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং আলোড়ন লক্ষ করা যায়, এবং অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
সোৎসাহে এই সকল পদ্ধতির অনুকূল কারিগরণ উপায়ের সাহাযো আঁভজ্ঞতা- 
দভান্তক গবেষণা আরপ্ত করেন । কিন্তু আগেই বলেছ যে, যখন ভোটাধিকার 
প্রয়োগের আচরণ, পঞ্চায়েত রাজ এবং রাজ্য রাজনগীতি প্রভাতি ক্ষেতে 
গবেষণার প্রথম ফসল ফলতে আরপ্ত করছে ঠিক তখনই গবেষণার কারগরণ 
পদ্ধাত সম্পকিত ধ্যানধারণাগুলি প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হয় এবং তার, 
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ফলে সন্দেহের সৃষ্টি হয় ও আঁভন্ঞতা্ভান্তক গবেষণার জন্য তরুণ গবেষকদের 
উৎসাহে ভাটা পড়তে থাকে ॥ 

উদারনাঁতিক ও মাক্সাঁয় দৃষ্টিভঙ্গীর পারস্পারিক দ্ধন্থ রাষ্্বজ্ঞানশদের 
গবেষণা প্রকল্প সম্পর্কে উৎসাহ আরো কাঁময়ে দিয়েছে, কারণ গবেষণা 
পদ্ধাত বাছাই করার ব্যাপারের সঙ্গে প্রকল্পের অর্থসংস্ানের ব্যাপারটাও 
কম-বেশী জাঁড়ত। অর্থ সংস্থান করার অধিকাংশ সংস্থা গবেষণা প্রকল্পের 
জন্য অর্থ বরাদ্দ করার ব্যাপারে গবেষণা প্রস্তাবের যোগ্যতা নিরূপণ করে 
ষ্টবাদশী গবেষণা পদ্ধাতর নাতি ও মাপকাঠির বিচার করার পর । কিন 
িধাগ্রন্ত রাষ্টরীবজ্ঞানীরা এই সুযোগটির সন্ধাবহার করতে অসমর্থ হন ; তার 
আংশিক কারণ হল তারা িবাদ-বসংবাদের জালে জাঁড়য়ে পড়তে চানান 
এবং অন্য আংশিক কারণ হল বিশ্লেষণ রান্ট্রনশীতক তত্ত্ব এবং রাষ্ট্রনশীতক 
গবেষণার পদ্ধতি ও কারিগরণ উপায় সম্বন্ধে তাদের অপ্রতুল জ্ঞান । 

স্বতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে রাষ্ট্রাবজ্ঞানের গবেষণার 1দক্টাতে 
হাতহা সভান্তিক-প্রাতদ্ঠানিক-আইনগত-র্পগত বিশ্লেষণের প্রথাগত কারগরণ 
উপায়গাঁলর প্রভাব থেকে যাচ্ছে । ফলত ভারতে যে বহুসংখ্যক 
রাষ্ট্রাবজ্ঞানী আছেন তাদের খৃব অল্পাংশই আন্তর্জাতিক গবেষণার ক্ষেত্রে 
নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন । জাতীয় পারপ্রোক্ষতে হিসেব করলেও 
গত তন দশকের মতো সময়ে যেটুকু গবেষণা করা সম্ভবপর হয়েছে তার 
মান মোটেই সন্তোষজনক নয় । পশ্চিম’ রাষ্ট্রাচন্তা বা পশ্চিমী রাঞ্ীবাবচ্ছা 
বিশ্লেষণের ব্যাপারে গবেষকগণ মোটেই মনোযোগ দেননি, এমন কি ভারতপীয় 
রাষ্ট্ান্তা অথবা ভারতাঁয় রাষ্টরব্যবস্থার গবেষণাও রাষ্্রীবজ্ঞানের মতো তত্বসম্মদ্ধ 
শাদ্ছে বে শুরের উন্নত মান আশা করা যায় সেখানেও পৌছতে পারেননি ॥ 

অন্য এক ভ্তরে অ-পাশ্চমণী রাস্টরীবাবস্থাগ্বলির কাজকর্ম সম্বন্ধে আমাদের 
আভজ্ঞতাভান্তক অনুসন্ধান সবে আরম্ভ হয়েছে এবং জন প্রশাসন ক্ষেত্রে 
আমাদের গবেষণার উদ্যোগ ভারতের মধোই সীমাবদ্ধ রয়েছে ; চ্ছানীয় 
শাসন ও উন্নয়ন প্রশাসনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে, আর 
আর্থনশীতক নশীত ও সরকারণ উদ্‌যোগগ্লর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গবেষণাকে 
বরাবর অবজ্ঞা করা হয়েছে । যেহেতু জোট-নরপেক্ষতা নীতির বিকাশে 
ভারতের অবদান আছে সেজ্জন্য জোট-নিরপেক্ষতা একটি পছন্দসই গবেষণার 
বিষয় ॥ কিন্তু আন্তর্জাতিক রাষ্রব্যবস্থার প্রসঙ্গে ভারতের বৈদেশিক নীতির 
উচ্চন্তরের বিশ্লেষণ এখনো করা হয়ান । 
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ভারতের রাষ্রাবজ্ঞানের অধিকাংশ গবেষক যে ভারত-সংক্রান্ত বিষয়বন্তৃতে 
মনোনিবেশ করেছেন সেটাই স্বাভাবিক এবং তাকে স্বাগত জানানো উচিত । 
কিন্তু এই গবেষণাগ্বালির অধিকাংশই করা হচ্ছে ইতিহাসা্ভত্তিক-প্রাতিণ্ঠানিক- 
আইনগত-কাঠামোগত দৃষ্টিকোণ থেকে এবং মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে উচুদরের 
আঁভজ্ঞতা্ভাত্তক গবেষণা করা হয়েছে ॥ ভারতণয় রান্টরীবজ্ঞানশদের যৎসামান্য 
গবেষণার তুলনায় [বদেশশী-_ প্রধানত পশ্চিমী-_গবেষকগণ আন্তর্জাঁতক 
সম্পর্ক ও জন প্রশাসন সমেত ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনশীতি নিয়ে 
প্রচুর উচুদরের আঁভজ্ঞাঁভান্তক গবেষণার ফল প্রকাশ করেছেন ॥ এমনক, 
আশ্বনিক ভারতীয় রাল্ট্রন্তা এবং ভারতের আন্দোলন সম্পর্কে সবচেয়ে 
ম্লাবান্‌ অবদান পাওয়া গেছে ব্রিটেন, অস্ট্রোলয়া ও আমোরকা যুক্তরাণ্ট্রের 
পাণডতগণের কাছ থেকে । 

সোভিয়েত ইডানয়নের পাঁগুতগণও কিছু কিন্তু কাজ করেছেন যেগ্বালির 
মধ্যে কিছু উৎসাহবাঞাক অন্তর্দৃষ্টি আছে ॥ কিছু ম্বন্টিমেয় পাঁগুতদের কথা 
বাদ দিলে, এই ছোট ক্ষেতাটিতেও অ-ভারতীশয় পাঁগুতদের প্রাতিপান্ত বিশেষ 
ভাবে দেখা যায় যাদের অধিকাংশ যথার্থ অর্থে রাম্্রীবজ্ঞান শাস্ত্রের লোকই 
নন । এ কারণে আধুনিক ভারতায় রাণ্্রীচন্তার বিভিন্ন দিক্‌ সম্পর্কে গবেষণার 
অন্যও ভারতে রাণ্রাবজ্ঞান গবেষকদের মধ্যে আন্তঃশাস্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার 
প্রয়োঞ্জনীয়তা আরও একবার গভীরভাবে অনুভূত হয় ॥ স্বৃতরাং দেখা যাচ্ছে 
যে, আঁভজ্ঞতাভান্তিক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপযোগশ পক্ধাত 
ও কারিগরণী উপায়গৃলি (যার মধ্যে ইতিহাসাভান্তক পদ্ধত ও তর্কাশ্রয়ী সমাজ 
অন্ত্ভূত ) সঙ্গে রাপ্টরীবজ্ঞানের শিক্ষক ও ছান্তদের পাঁরাঁচত থাকা একান্ত 
আবশ্যক, এমন ক সেইসব ক্ষেত্রেও যেখানে গবেষণার বিষয়বস্তু হল মূল/বোধ 
ও চিন্তা প্রাকুয়া । এই ব্যাপারে যত শীঘ্র শূনাস্থান পূরণ করা যাবে ততই 
ভারতে রাল্ট্রীবজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার সম্ভাবনা বান্ধি পাবে । 


গবেষণার ওপর গুরুত্ব 

শিক্ষামূলক শান্ত হিসেবে ভারতে রাষ্ট্রাবজ্ঞান এখন সৃপ্রতিষ্ঠিত যাঁদও 
এর গবেষণার দিক্‌ অপেক্ষা শিক্ষণের দিকটা বেশী বিকাশলাভ করেছে ॥ 
ভারতে এই শিক্ষাশাস্তরটির গত পনণ্ডাশ বছরের দুত বিকাশ সামাগ্রকভাবে 
পর্যালোচনা করলে এই ধরনের একটি সাধারণ বস্তব্য উপস্থিত করা যায় । 
তৎসত্বেও জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, গত কুড়ি বছরের মতো সময়ে 
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গবেষণার ওপর গৃন্ব্ব আরোপ করায় এই দীর্ঘকালশন প্রবণতার কিছু 
পাঁরবর্তন হয়েছে ॥ কিছু পাঁরমাণে ইতোমধ্যেই ভারতশর রা্টরবজ্ঞানশগণ 
আগের থেকে আঁধক সংখ্যায় ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনশীতর [বাল 
দক সম্পর্কে আভজ্ঞহযাবাস্তক গবেষণা করার জন্য অগ্রণশ হয়েছেন ॥ কিছুটা 
নতুন এইসব বিষয়ের মধ্যে বেশশ গৃরৃ্পূর্ণ হল নির্বাচন রাজনশাত ও 
ভোটদাতার আচরণ, আইন সভার ও গ্রামীণ স্তরের প্রবর শ্রেণীর (elite) 
রাহ্টীনপীতিক কৃষ্টি ও রাষ্ট্রনশীতিক সামাঁজিকণকরণ, বিচারকদের আচরণ, রাষ্টর- 
নশাতক অর্থনশাত ইত্যাদি ॥ অবশ্য অনেকগ্ীল কারণের জনা গবেষণার উৎসাহ 
্ডামত হয়ে যাচ্ছে ; এগ্বালর মধ্যে সবচেয়ে প্রকট হল রাষ্ট্রাবজ্ঞানদের 
সেই সকল গবেষণা পদ্ধতি ও কারগরশ উপায়গৃলি সম্বন্ধে আপেক্ষিক 
অপারাচিত যেগ্াল সমাজ জ্ঞানের অন্যান্য শাস্ের গবেষকগণ সাফলোর 
সঙ্গে ব্যবহার করেছেন । প্রথাগত পাঠ্/ক্রমে গবেষণা পদ্ধাত সম্পর্কে 
প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় রাষ্ট্ীবজ্ঞানদের যে অস্থাবধার সম্মুখীন 
হতে হয় তা বর্তমানে “গবেষণা পদ্ধাত ও রাষ্টরনীতক বিশ্লেষণ’ নামে 
পাঠাস্ প্রবর্তত হওয়ায় আংাশক ভাবে দূরীভূত হচ্ছে । এই অস্থাবধা 
দূর করার জন্য আশ এবং স্ব্পকালশন ব্যবস্থা হিসেবে ভারতীয় সমাজ 
বিজ্ঞান গবেষণা পাঁরধদ (5357২) এবং 'বশ্বাবদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের 
(UGC) অর্থন্বকুলেঃ অনেকগুল স্থানীয় আগ্যালিক এবং সর্বভারতীয় 
গবেষণা পদ্ধাত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে । অবশ্য সত্তরের দশকের 
মাঝামাঝি সময় থেকে এই কেন্দ্রগালর অগ্রাধিকার কমিয়ে দেওয়া হয় । ফলে 
ভারতের 'বশ্বাবদ্যালয় ও কশেজ্গগলর রাণ্টীবজ্ঞানের শিক্ষকদের আঁত ক্ষুল্ 
অংশকে এই ধরনের পাঠাসূচার মাধ্যমে শিক্ষিত করা সম্ভবপর হয়েছে । যাঁদ 
অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান শাস্ত্রের গবেষকগণ নিয়মিতভাবে যে ধরনের উচ্চন্তরের 
গবেষণা করে যাচ্ছেন তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয় তাহলে প্রাতি বৎসর 
যে শত শত নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হচ্ছেন তাদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া 
উচিত ৷ 


মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক ভাবার প্রবর্তন 

পঞ্চাশের ও বাটের দশকে ( ঠিক্ত যে বুগে ভারতে রাষ্রীবজ্ঞানের দিক্‌ 
পাঁরবর্তন ঘটাছিল ) ল্লাতক ও ল্লাতকোন্তর সমেত সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম 
ধহসেবে আগ্চালক ভাষা গ্রহণ করার পক্ষে জনপ্রিয় ভাবপ্রবণতা লক্ষ করা 
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যায় ॥ এই ব্যাপারে রাজনশীতক দাঁব ওঠার আগে পর্যন্ত উচ্চতর শিক্ষা 
(গবেষণা সমেত ) প্রায় পূরোপ্থর ইংরেজ ভাষায় পাঁরচালিত হওয়ায় পণ্ডিত 
ব্যান্তরা একে অন্যের সঙ্গে ইংরেজশী ভাষার বই ও পত্রিকার মাধ্যমে 
যোগাযোগ রাখতে পারতেন ॥ ১৯৬৫ সালে ভাষ্যাভান্তক রাজ্য গঠিত হওয়ায় 
এবং ১৯৬৬ সালে বোদ্বাই ও পাঞ্জাবের মতো দ্বিভাষিক রাজ্যগৃলি দ্বিখণ্ডিত 
হওয়ায় যে শান্তশালণ রাজনসীতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সেগুলি শিক্ষার 
মাধ্যম হিসেবে ইংরেজশীকে সম্পূর্ণ বর্জন করার কথা বলতে আরম্ভ করে। 
এমনাঁক অধিকাংশ ভারতাঁয় বিশ্বাবদ্যালয়ের মেধাবণ ছান্ররাও ইতোমধ্যে 
ইংরেজী থেকে আণ্/লিক ভাষায় মাধ্যম পারবর্তন করতে শুরু করেছে, যদিও 
অনেক পাঁওতব্যান্ত সত্য সত্যই অনুভব করেন যে, আঞ্টালক ভাষাগুণীলর 
মাধ্যমে রণীতবন্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার প্রশ্ন তো দূরের কথা, অধিকাংশ 
আন্ালক ভাষায় যথেণ্ট পাঁরমাণে শিক্ষণ সাহায্য (teaching aid) ও 
শিক্ষণ উপকরণ (teaching materials) লেই । কিন্তু পারবর্তনের প্রবন্তাগণ 
মোটামুটিভাবে এই সমন্ত সন্দেহগৃলকে দূরে সাঁরয়ে দিয়েছেন এবং ইতোমধ্যে 
ভারতের সর্বত্র শ্লাতকল্ভরে এই পাঁরবর্তন ঘটে গিয়েছে । আঁধকাংশ 
বন্থাবদ্যালয়ের ল্লাতকোন্তর শিক্ষণ বিভাগগ্বলও এই ব্যাপারে যথেষ্ট 
এগিয়ে এসেছে ॥ 

স্বৃতরাং পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতণয় বিশ্ববিদ্যালয়গলি এমন 
ছাত্র তোর করবে এবং এমন শিক্ষক সংগ্রহ করবে যাদের ইংরেজী ভাষায় 
1লাখত বিরাট পাঠযাবষয়ের সঙ্গে হয় পাঁরাচাতি হয় একেবারেই থাকবে না 
অথবা থাকবে আঁত নগণ্য অথচ ভারতে দশর্ঘাদন ধরে বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যুক্ত 
সমাজের যোগ্যসুত্রের ভাষা ছিল ইংরেজী । অতএব সাধারণভাবে সমন্ত সমাজ 
বিজ্ঞান, এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রাবজ্ঞান, ভাষার পরিবর্তনের জন্য গভশীরভাবে 
ক্ষতিগ্রন্ত হবে । যাঁদ প্রয়োজনপীয় ব্যবচ্ছা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে 
পাঁরবর্ভনের আকাস্মিকতা এই শান্তির শিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি 
আঁতারন্ত বাধার সৃষ্টি করবে, কেননা আজ পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাভাষশী জগতে 
উৎপাদিত জ্ঞান এই শাস্ত্র অগ্রগাতকে বাচিয়ে রেখেছে । যদিও ফ্রান্স, 
নেদারল্যাগুস, জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপানের মত অ-ইংরেজণ 
ভাষাভাষী দেশগৃলি উল্লেখযোগ্য গবেষণার অবদান রাখছে, কিন্তু তাদের 
চিন্তার ফসল ভারতে সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছায় প্রধানত ইংরেজশ 
ভাষার মাধ্যমে ॥ 4 
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ভারতের বিভিন্ন অংশে আগ্চলিক ভাষার প্রবঞ্ভন কতটা হচ্ছে এবং তার 
ফল কি হয়েছে সে সম্বন্ধে বিশদ তথ্য না থাকায় এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সর্ব- 
ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ কোন বন্তবঃ রাখা সম্ভবপর নয় £ অবশ্য 
রাম্ট্রীবজ্ঞানের ক্ষেতে যে-সকল রাজ্য হিন্দশকে বিশ্থাবদ্যালয়ে ও কলেজে 
শিক্ষার মাধাম হিসেবে গ্রহণ করেছে সেখানে দেখা গেছে যে, ছাত্ররা এবং 
শিক্ষকরা পাঠ্যবন্তুর ( পাঠাপুক্তক, পাত্রকা এবং অন্যানা শিক্ষণমূলক 
প্রয়োজনীয় বন্তু যেমন মহৎ ক্লাসিক ও অন্যান্য মৌদলক পাঠ) ) প্রচণ্ড অভাব 
বোধ করছেন । এই অসহায় অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে নিয়মানের 
লেখকরা যারা নির্মানের “অর্থপৃন্তক' এবং “পরণক্ষায় উত্তরণের সহজ উপায়' 
জাতায় বই প্রকাশ করে ব্যান্জগত বিরাট ধন-সম্পদ অর্জন করছেন ; এই সকল 
বইতে অত্যন্ত দ্রান্তভাবে বন্তুগ্বলি পারবেশিত হয় শুধু একটি উদ্দেশ্যে যাতে 
হিন্দী মাধ্যমের ছাত্ররা কিছু পয়েন্ট মৃখন্থ করে 'বিশ্বাবদ্যালয়ের পরণক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় মান (95৩+ 5390155) অর্জন করতে পারে ॥ 
সৃতরাং এই নৃহূর্ঠে যা প্রয়োজন তা হল বাভল্ব আণ্টালক ভাষায় 
পাঠ/াবষয়ে যে শূন্যস্থান রয়েছে সেদিকে রাণ্ট্াবজ্ঞানের পাঁুতব্যান্তদের নজর 
দিতে হবে যাতে করে ইংরেজশী থেকে আণ্যালক ভাষায় মাধ্যম পরিবর্তনের 
কারণে ভারতের আগামশীদনের প্রজন্মের শিক্ষামূলক মান দারুণভাবে 
নিয়ন্থখশ না হয়, এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা নণ্ট না হয়; কারণ 
ইংরেক্র এবং অন্য অ-ভারতাঁয় ভাষাগ্বলির সঙ্গে এই প্রজন্মের পাঁরাচাতি 
হবে পরোক্ষ । 

শিক্ষণের দিক থেকে দেখলে অন্যানা বিষয় অপেক্ষা রাষ্টরাবজ্ঞানের 
ক্ষেতে ভাষার এই পাঁরবর্তনের ফলাফল হবে গভশীরতর ও আরো সুপূর- 
প্রসারণ । তার কারণ ভারতে রাষ্ট্রীবজ্ঞান চর্চা প্রকৃতপক্ষে 'শ্বাবদ্যালয় ও 
কলেজের প্রাঙ্গণেই সীমাবদ্ধ এবং শিক্ষামূলক কাজে আণ্টালক ভাষাকে 
গ্রহণ করার জন্য জনগণের চাপ থেকে কিছুটা মুক্ত এমন প্রাগ্রসর গবেষণা 
কেন্দ্র এবং/অথবা প্রতিষ্ঠান রাষ্্রাবজ্ঞানের ক্ষেতে বেশী নেই । তাছাড়া, 
সরকারণ উদ্যোগে বিভিন্ন অন্থবাদ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা অন্তত রাণ্টরবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে খুব একটা সন্তোষজনক নয় । রাপ্দ্ীবজ্ঞানে মৌলিক ও অনুদিত 
1বষয়ের সরবরাহ স্বানশ্চিত করার একমাণ্র কার্যকর উপায় হল বাম্ট্রীবজ্ঞানের 
উচ্চমানের শিক্ষণ বিষয়বস্তু তোর করার জরুরণ কাজে রাণ্ট্রাবজ্ঞান শিক্ষকদের 
বহুসংখ্যার নিজেদেরই এগিয়ে আসা ॥ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, 
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লেক্চারার ও অনুব/দক হসেবে একই ব্যাস্তকে পূর্ণ-সময়ের জন্য শিক্ষক 
হিসেবে নিয়োগ করে শিক্ষণ ও অনুবাদের কাজ বৃত্ত করার যে উদ্যোগ 
রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্্রাবজ্ঞান বিভাগ [নিয়েছে তার থেকে ইতিবাচক 
কিছু আশা করা যেতে পারে ॥ 


আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রতয়াজনীয়তা 

অনেক বছর ধরে ভারতে রাং্ট্রীবজ্ঞান শাস্তটি বেচে আছে ছাত্র ভরাঁতর 
ক্রমান্তয় সংখ্যাব্বান্ধর মাধ্যমে, কিন্তু আগাম বছরগ্লতে এই শাস্বটির 
আন্ুবাঙ্গক উপকরণের (7.2455455556) প্রয়োজনের দিকে আঁধকতর 
মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হবে : যেমন, রাষ্ট্রাবন্ঞানের শিক্ষকদের ও 
গবেষকদের আগণ্ডলিক ও স্থানীয় সামাঁত গঠন করা, বিভন্ন আণ্টালক ভাষায় 
উচ্চমানের পতিকা প্রকাশ করা, এবং সময় সময় স্বজ্পসময়ের জনা আধ্বনিক 
পদ্ধাততে শিক্ষাদান (75£5550367) ও গবেষণা পদ্ধাতি সম্পার্কত প্রশিক্ষণ 
কার্যক্রম এমনভাবে পাঁরকল্পনা মাফিক করা যাতে করে দেশের সমন্ত 
বিশ্বাবদ্যালয়গ্লির প্রতিটি রাম্্রীবজ্ঞান বিভাগে অন্তত একজন শিক্ষক এই 
প্রাশক্ষণের সুযোগ পেতে পারে । এখন তদর্থক 'ভাত্ততে গবেষণা 
পক্ধাতশাস্য শেখানোর যে পাঠাসুচশ চলছে তাতে কাজের কাজ হবে 
না। অতীতে এই সকল ব্যাপারে কিন্তু অগ্রগাঁত হলেও, শাস্ ?িসেবে 
রাষ্মাবজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক শান্ত এখনও দুর্বল, বিশেষ করে যখন ধনাবিজ্ঞান, 
ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান, সমাজতত্ব এবং এমনাক ভারতের "শিক্ষাক্ষেত্রে মাত্র 
তন দশকের মতো সময়ে যার আবির্ভাব ঘটেছে সেই জন প্রশাসন শাস্তের 
মত সমাজ 'বজ্ঞানগ্বলির সঙ্গে রাষ্রীবজ্ঞানের তুলনা করলে একথা স্পঞ্ট 
বোঝা যায় । 

গত দশ বা. পনর বছরে বিশ্বাবিদ্যালয় মঞ্জুরী কাঁমশন (UGC) বা 
ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান অনুসন্ধান পাঁরষদ (05597.) গবেষণার জন্য যে 
অৰ্থসাহায্য করেছে তার একটা তুলনামূলক পরশক্ষা করলে সঙ্গে সঙ্গেই দেখা 
যাবে যে, এই প্রাতঞ্টানগ্বালর প্রদেয় অর্থসাহাধ্য ও অন্যানা স্ৃবধার কত 
স্বল্প ভাগ রাম্ট্রীবজ্ঞাননগণ নিতে পেরেছেন, কেননা তাদের অধিকাংশই 
এখনো ল্লাতক ও ল্লাতকোত্তর শ্রেণীকক্ষে নিজস্ব জগতে শৃধ বক্তৃতা করেই 
যাচ্ছেন, অথচ অন্যান্য সমাজাবজ্ঞানে তাদেরই সহকর্মীরা উন্নত ধরনের 
গবেষণা পদ্ধতি এবং উচ্চমানের পত্রিকা ও মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগ্ণীলর 
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মত পেশাগত সাধারণ স্বাবধাগ্বলির তুলনামূলক প্রাচূর্ষের সুবিধা গ্রহণ করে 
প্রথমশ্রেণীর গবেষণায় রত রয়েছেন ॥ 

সন্দেহ নেই, পেশাগতভাবে রাম্ট্রীবক্ঞানের শিক্ষকগণ [তারশের দশকের 
শেষ দিকে ভারতাশয় রাষ্ট্রাবজ্ঞান সাঁমাঁত নামে একটি সংস্থায় একান্ত হন, 
কিন্তু এই সংস্থাটির পরবর্তী ইতিহাস কিছুটা উত্থানপতন সমান্বত এবং 
সাম্প্রাতক কালের কিছু প্রচেণ্টার কথা বাদ দিলে, এই সংস্থাটি নিশ্চিতভাবে 
শিক্ষামূলক নেতৃত্ব দিতে অপারগ হয়েছে যদিও ভারতেই অন্যান্য শাস্তের 
ক্ষেত্রে একই ধরনের সংস্থা ( পশ্চিমী দেশের তুলনা এখানে না আনাই 
ভালো ) সেই নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়েছে ॥ যেখানে জাতাঁয় সাঁমাঁত 'িক্ষা- 
মূলক অর্থে দ্রুত অগ্রগতির চেষ্টা সবে শৃত্ব করেছে, সেখানে এটা আশ্চর্যের 
ব্যাপার নয় যে, ভারতাঁয় রাষ্ট্রীবজ্ঞানশগণ হ্ানশয় এবং আণ্টালক সাঁমাত 
গড়ে তোলার প্রায় কোন চেষ্টাই করেননি যেখানে ঠারা প্রায়ই মিলিত হয়ে 
পারসপারক অধিক বান্তগত পাঁরাচিতির পারবেশে তাদের সাধারণ সমস্যাগ্বীল 
আলোচনা করতে পারেন ৷ ইতিবাচক দিকে রাষ্্রীবজ্ধান শাদ্তের পক্ষে 
এইটুকু শৃভকর যে, এই পেশাগত উভয় অসুবিধার প্রত ভারতীয় রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে এবং ইতোমধোই শিক্ষামূলক অর্থে 
সর্বভারতীয় রাষ্্রীবজ্ঞান সাঁমিতিকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নত করার এবং 
সেই সঙ্গে রাজ্য শ্তরের বিভন্ন সাঁমাতগৃলকেও এর সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা শব 
হয়েছে । অন্তত আংশিকভাবে এই প্রচেষ্টার মধ্যে ভারতে রাষ্ট্রীবজ্জানের 
ভাঁবযাযৎ নিহিত আছে । 
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ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা 


শিক্ষার ক্ষেত্রে উপানিবেশিকতা। এবৎ তৃতীয় 
ছানিয়ার গ্ৰহণীয় শিক্ষা 


চন্দ্র প্রকাশ ভামজি 


॥ এক ॥ 


ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার বিবর্তন 
একটি বিদাবষয়ক শাপ্ত হিসেবে ভারতণয় রাষ্্রাবজ্ঞানের বিবর্তনে তিনটি 
স্পন্ট ও সহজেই লক্ষণীয় পর্ব দেখা যায় । এগ্বাল হল : 
কে) প্রাক্-্বাধণীনতা পর্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং তার ওপর ব্রিটিশ প্রভাব ; 
খে) পঞ্চাশের দশকে রাষ্ট্রীবজ্ঞান : এই সময় ভ্রিটিশ পাগত্যের 
প্রথাগত-আইনগত-প্রাতঞ্ঠানগত এতিহ্য সম্পর্কে রাষ্্ীবজ্ঞানশীদের 
নতুন গোষ্ঠীর বিরাগ 7 এবং 
গে) ভারতাঁয় বিশ্বাবদ্যালয়গ্লির শিক্ষামূলক কৃষ্টিতে আমোরিকা 
সুস্তরাষ্ট্ের শিক্ষারিদূদের অনুপ্রবেশ ; “ভারতে নব রাষ্ট্রবিজ্ঞান” 
নামে প্লোগানের মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্ীবিজ্ঞানশদের দ্বারা মার্কনশ 
রাষ্ট্রাবজ্ঞানের ধারণা, সিদ্ধান্তসূত্ত এবং তাঁতুক ভাবনা গ্রহণ ॥ 
এই পর্বগন্জলির মধ্যে সাধারণ ও প্রভাবশাজশী বৈশিন্টা হল সব সময়েই 
গাবদেশো এই বিষয়ে পেশাগত বিকাশের মূল প্রোতোধারাগনালর ওপর ভারতে 
রাষ্্রীবজ্ঞানের চর্া নির্ভর করেছে । ভারতায় রাষ্্রাবজ্ঞানীরা সবসময়েই 
“গোষ্ঠী অন্ৃগামণ* হিসেবে কাজ করেছেন ॥। ধার-করা কাঠামোর মধেঃই 
সবসময় ভারতপয় রাম্ট্ীননীতিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । রাপ্ট্ীবজ্ঞান 
শিক্ষার মাধামে যে স্লাবোধগহলিকে সণ্ারিত করা হয়েছে সেগুলি সবই 
ইঙ্র-্যানশ মূল্যবোধ ॥ ভারতে রাষ্াবজ্ঞানের পাঠাবন্তুগুলির বিষয়স্চশর 
মধ্যে এই প্রবণতা স্পন্টভাবে দেখা যায় । 








এদেশে অর্থনীতি এবং ইতিহাসের পঠন-পাঠনের অঙ্গ হিসেবেই 
রাষ্্রাবজ্ঞানের পঠন-পাঠন আরম্ভ হয় ॥ [তিরিশের দশকের শেষভাগে ভারতীয় 
শবশ্বাবদ্যালয়গুলতে একটি পৃথক্‌ শাস্ত্র হিসেবে ল্লাতকোত্তর শুরে রাষ্টর- 
বিজ্ঞানের চর্চা শৃত্ব হয়॥ ক্লাতকোত্তর শুরে রাষ্্রীবজ্ঞানের পঠন-পাঠনের 
বিষয়বন্তু আটটি বিষয়পতের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থাকে । সেগহাল হল : 

() প্রাচীন ও অধাসুগের পশ্চিম! রাস্তা ; 

(i) আশিক পশ্চিমী রাষ্ট্রীতত্তা ; 

(i) বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমণ রাষ্ট্রাচন্তা ; 

(i৮) আধুনিক ইওরোপের বিভিন্ন শাসনবাবস্থা ; 

(৮) ভ্রিটেনের সাংবিধানিক ইতিহাস ; 

(৮) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, বিশেষ করে .ইওরোপের 

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বিশ্বযৃদ্ধ ; 
(৮ii) জন প্রশাসনের উপাদান, বিশেষ করে ব্রিটেন ও আমোঁরকা 
যুন্তরান্ট্রের প্রশাসনিক তত্ত ও ব্যবহার ; 
088) ভারতের সাধাবধানিক বিবর্তন ॥ 

এছাড়া অনেক্গর্াল আচ্ছক বিযয়পত্র 1ছল কিন্তু উপারউন্ত আটটি 
বিষয়পত্রই ছিল মূল পাঠা বিষয় । এই পাঠ্যস্চীর লাহিতার্থ খুব পাঁরগ্কার । 
প্রথমত, ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের বিচারে দেখা যাচ্ছে ভারতায় শিক্ষকগণ ও 
ছারসনাজ অন্য দেশে কি ঘটছে সেটা জানার জন্য বিশেষভাবে বান্ত, কিন্তু 
তাদের নিজের দেশে ক ঘটছে সে ব্যাপারে কিছু জানছে লা। দ্বিতীয়ত, 
অবধারতভাবে বিদেশী গ্রন্থকারদের প্রণীত বইগহালই পাঠ্যস্চশর মূল 
বিষয়ধন্তু হচ্ছে। সুতরাং ভারতাঁয় শিক্ষকদের ও ছাত্রদের কাছে তত্ব ও 
অন্যান্য খবরাখবরের প্রধান উৎস ছিল নেটলশিপ, বার্কার, স্যাবাইন, কোল, 
ল্যাস্কি, রামজে মূয়র, কথ, কার, জোনংস প্রস্থ । পশ্চিমী সমাজগহীলর 
রাষ্টনীতিক অভিজ্ঞতাকে “সর্বজনসন আভিজ্ঞতা” বলে মনে করা হত এবং 
বিদেশী গ্রন্থকারদের প্রণীত প্ৃশ্ুকের মাধ্যমে তা ভারতগয় ছাতদের কাছে 
পারিবেশিত হত ॥ তৃতারত, প্রাকৃ-স্বাধশীনতা পর্বে রাষ্্রাবজ্ঞানের পঠন-পাঠনে 
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দ্বারা স্বায়ত্তশাসন পাঁরচালনার উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য 
ব্রিটিশ সরকারের প্রচেষ্টার কথা ছাত্রদের কাছে হাজির করা । এই বিষয়- 
পত্রটির পেছনে প্রধান কার্ষকরশী উদ্দেশ্য হল ধীরে ধাঁরে ধাপে ধাপে 
প্রশাসনের কাজে ভারতায়দের অবাঁহত করা ॥ জজ. এন. [সিং এবং এ. আম্পা- 
ডোরাই প্রম্থখ ভারতীয় পাঁওতগণ ভারতের সাহাবিধানিক বিবর্তন সম্মন্ধে 
বই লেখেন ; ঠারা তাদের ধ্যান-ধারণাগুলি ব্রিটিশ অধ্যাপকদের কাছ থেকে 
ধার করেন খাদের কাছে ভ্রিটিশ বিস্বাবদ্যালয়গীলতে ঠারা পাঠ নিয়োঁছলেন । 
দ্লাতক শুরেও ব্যাপারটা একই ॥ গার্নার, গিলক্লাইস্ট, ল্যাঁদ্ক এবং অন্যান 
পশ্চিমী লেখকদের [লিখিত লা্্রীবজ্ঞানের উপাদানগুলিই পড়ানো হত আর. 
লাতক শ্তরে রাপ্টীবজ্ঞানের পঠন-পাঠনে ইওরোপাঁয় শাসনবাবস্থাসমূহের 
উদাহরণই ব্যবহৃত হত ॥ 

এইভাবে 'শিক্ষণবাবস্থা যখন পশ্চিমী অভিজ্ঞতার দ্বারা ভাষণ রকম 
ভারাক্রান্ত ছিল, তখন ভারতায় রাষ্ট্রবাবন্থা সম্বন্ধে কোন রকম মৌলিক 
গবেষণায় বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ রত [ছিলেন না । তখন অধ্যাপনা 
পেশার শীর্বতম শুরে প্রবেশাধিকার নির্ভর করত ব্রিটেন বা আমেরিকা বিশ্ব 
বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত পপি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর ওপর । এমনকি গবেষণার 
কাজ করা হত এমন সব বিষয়ে যেগুলি ভারতের রাষ্ট্রনীতক অবস্থার 
বিশ্লেষণ করার কাজে প্রাসঙ্গিক ছিল না । 

প্রাকৃ-্বাধীনতা পর্বে ভারতাঁয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই ছাব পাওয়া যায় ॥ 
এক্ষেত্রে এমন যৃবান্ত দেখানো যেতে পারে যে উপানিবেশগালতে উপনিবোশক 
প্রভুর কথামতোই শিক্ষার বিকাশ হয় ॥ বলা যেতে পারে যে, প্রাকৃ- 
স্বাধীনতা পর্বে ভারতের রাম্ত্রী্ জশীবনের গ.বত্বপূর্ণ ক্ষেতগ্ীলতে ভ্রিটিশ 
প্রভৃত্বই ছিল রাষ্ট্রীবজ্ঞানের পরনির্ভর চাঁরত্রের কারণ । এই ধরনের কথার 
পেছনে যৃ্তি আছে । যদি ধরে নেওয়া হয় যে, প্রাকৃ-স্বাধীনতা যুগের 
ভারতাঁয় বিশ্বাবদ্যালয়গ্ঘলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আদর্শগত অঙ্গ হিসেবেই 
কাজ করত, তাহলে স্বাধীনতোত্তর ভারতে সাম্রাজ্যবাদের "সামাগ্রক' চারত্র 
বোঝার জন্য এই য্বান্তিকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হয় ।৯ 

পণ্ডাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
জশীবনেতিহাসে পারিবর্তনের সূচনা হয় ; এবং এই পাঁরবর্তন ছিল পৃথিবীর 
অন্যত্র কিছু কিছু ঘটনাবলসীর সঙ্গে সম্পার্কত, যেগুলি একট পরণক্ষা করে 
দেখা প্রয়োজন । 


৩৯ 











হই ॥ 


বিশ্ব সাআজ্যবাদের নায়ক আমেরিকা ও ভারতে নব রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
্বিতীর মহাযৃক্ধের পর তৃতায় দুনিয়ায় পশ্চিমশ সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক, 
সমর্থক ও অভিভাবক হিসেবে আমোঁরকা বৃ্তরাপ্রকে দেখা যায়। ব্রিটেন, 
পোতুগাল, ফ্রান্স ইত্যাঁদ অন্যানা সাম্াজ্যবাদশ রাষ্ট্রের স্থান গ্রহণ করে 
আমোঁরকা যৃস্তরাষ্ত্র । আমোঁরকার ছতরচ্ছায়ায় ও নেতৃত্বে যৃদ্ধোন্তর কালে 
একটি নতুন আক্রমণাস্মক, সামরিক, মতাদর্শাভাস্তক এবং আর্থনশাঁতক 
সাযগ্নাজ্যবাদের উত্থান দেখা যায় ॥ 
আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদের করণীয় কাজগলি করবার জনা তৃতশয় দ্বানয়া 
সম্বন্ধে তথ্যাঁদ মার্কন সরকারের প্রয়োজন হয় । 'বাঁভল্ন ধরনের অনেকগ্বাল 
জটিল সমাজের ওপর একটি দেশ কিভাবে প্রভৃত্ব করবে যাঁদ না এই সমাজ- 
গ্বালর রাজনপীতি সম্মন্ধে সে কু না জানে? আমোঁরকা বৃঝতে পারে যে, 
কার্যকরণী অর্থে কাজ করতে হলে তৃতীয় দ্বানিয়াকে তার জান। প্রয়োজন ॥ 
পররাদ্টী দপ্তরের জনা প্রয়োজনশয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য মার্কন সরকার 
আমোরকার সমাজবিজ্ঞানপদের সাহায্য চায় ॥ জাতাঁয় স্বার্থ উদ্ধার করার 
জনা আগ্রহী পাঁগুতদের অভাব হয় না; এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের 
পৃষ্ঠপোষকতায় আমোরকার 'বশ্থাবদ্যালয়গুলতে বৃহত্ভাবে বিভিন্ন দেশ 
সম্বন্ধে পড়াশুনার ব্যবস্থা শুনব হয় ॥ 
একজন মাঁ্কন পণ্ডিত লিখেছেন: 
যাটের দশকের প্রথমেই আস্থুনিকশকরণের পথে অগ্রসরমান এশিআ, 
আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, এবং মধ্যপ্রাচ্য বিশেষভাবে আন্তর্জাঁতক 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ঠাণ্ডা যুদ্ধ হঠাৎ গরম হতে আরম্ভ করে। 
স্থা্জযুপ্টগনীল সংবাদের [শিরোনামায় আসতে থাকে । শত শত 
মানি বিশ্বাবদ্যালয় অপ্চলাভান্তক পাঠাসূচার প্রবর্তন করে। 
গবেষণা ও বিদ্যাচ্চার জন্য অনুদান বেশশ বেশশী পাওয়া যেতে থাকে ; 
এদের অধিকাংশই প্রকৃত শিক্ষামূলক কোন উৎস থেকে আসে, কন্ধ 
বেশ কয়েকটির মূল উৎস ছিল সি. আই.-এর অর্থসাহাষা যা বিশেষ 
তথ্য ও জ্ঞান আহরণের জন্য বাভন্ব কারণে প্রায়ই পাওয়া যেত । 
খুব বেশী কিছু পাওয়া যায়নি, কিন্তু এই প্রয়োজন" এবং “নতুন 








দেশ জানার আগ্রহ’ খুব সুন্দরভাবে একত্রিত হয় যার ফলে আজ 
সমাজাঁবজ্ঞানের দ্রুততম 'বকাশশশল ক্ষীর অন্যতম ক্ষেত্রের উদ্ভব 
হয় যার বিষয়বস্তু হল “আধৃনকশীকরণ' (modernization) এবং, 

‘উন্নয়ন’ (evelopment) 1 

ভারতে রাষ্্রাবজ্ঞান চর্চাকে প্রভাঁবত করেছে আরো একটি ব্যাপার যা 
ছিল মাঁক‘ন' রাষ্ট্রীবজ্ঞানে একটি প্রতিবাদ আন্দোলন__এই আন্দোলনের 
প্রবর্তক ছিলেন রাষ্টরাবন্ঞানে আচরণবাদ' বিশ্লেষণে (behavioural analysis) 
আগ্রহ গোষ্ঠী । '্বিতাঁয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং তার পরে মাকিনিশ 
রাষ্্ীবজ্ঞান দুর্দশায় পড়ে । গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-বযবস্থাদির সামনে ফ্যাসিবাদ 
ও নাংসবাদ যে চ্যালেঞ্জ জানায় পশ্চিম’ রাষ্্ীবজ্ঞানের আইনগত-রূপগত- 
প্রতণ্ঠানগত আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী তার উত্তর দিতে অপারগ হয়ে পড়ে ॥ 
যে বান্তবতা-মূলাবোধ (25০৪1৪০) বিভাজনের ওপর 'র্ভাত্ত করে কোন 
কোন পশ্চিম চিন্তাধারা রাস্ট্রনশীতির প্রকাতি বুঝতে চেষ্টা করে তা 
অনুর্বর ও দেউলিয়া প্রমাণিত হয় ॥ সুতরাং নিয়ালখিত প্রশ্নগুলি সামনে 
এসে গড়ায় : 

(ক) রাষ্ট্রাবজ্ঞানে ‘মূল্যবোধ’-এর স্হান বক ? 

খে) রাষ্্রনদীতকে ব্যাখ্যা করার পক্ষে আইনগত-প্রতিণ্ঠানগত 
আলোচনা ক যথেণ্ট ? 

গে) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনীীতর তুলনামূলক আলোচনা করার জন্য 
রাষ্্রীবজ্ঞানীদের কোন তাত্বিক কাঠামো আছে ক ? 

(থে) রাষ্ট্ীনগীতক ঘটনাবলশী সম্বন্ধে পূর্বাভাস করা এবং কোন 
সাধারণ তত্ব তোর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা 
রাষ্্রীবজ্ঞানীদের আছে কি ? 

উপারিউন্ত প্রশ্নগলিকে মাকনী রাণ্টরবিজ্ঞানে একটি অত্যন্ত নিরপেক্ষ 
আচ্ছাদনে উপস্থাপন করা হয় । উন্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রাবন্ঞানের আলোচনার 
বৈজ্ঞানিক বিষয়বক্তুটিকে বার্ধত করা ৷ কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ তাত্বিক রূপরেখা 
এবং সামাঁজক ও রাজনশীতক তথাগহালকে যোগাড় করা ও সাজানোর কাজে 
উপযুক্ত গবেষণা ব্যতীত এটা সম্ভবপর হিল না। সুতরাং রাজনশীতর বান্তব- 
ভান্তক প্রাক্রিয়াগবীলকে বোঝা ও বিশ্লেষণ করার ওপর জোর দেওয়া হয় । 

এখানে স্পন্ট করে বলে নেওয়া ভালো যে, বৃর্জোআ শ্রেণীর র্পগত- 


৩৩ 





আইনগত উপার-কাঠামোর (54০5০5-০4০৫০০০) স্বরূপ উল্মোচিত করে দেওয়ার 
কাজে আঁভজ্ঞহাবাদণীদের [বিপ্রোহ খুবই সাহায্য করে ॥ বৃর্জোআরা রাজনশীতর 
যে আইনগত-প্রাতষ্ঠানগভ আলোচনায় উৎসাহ দেয় তার অর্থ ছিল এই যে, 
রাজনপাতক কর্মের কর্তারা (০৫০০) এবং প্রাতষ্ঠানগহীল সাংবিধানিক রূপ 
ধরেই কাজকর্ম করে । এই অতিকথার স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়ার প্রয়োজন 
ছিল ; এবং সেই কারণে আভল্ঞতাবাদপদের 'বদ্রোহকে স্বাগত জানাতে হয় ॥ 
অভিজ্ঞতাবাদশরা নিজেরাই যে আবার ভুল পথে যান এবং পাঁরণাততে 
সামাজিক রক্ষণশীলতার সমর্থক হয়ে দাড়ান সেটা অবশ্য অন্য ব্যাপার ; 
কিন্তু এখানে সেই আলোচনার প্রয়োজন নেই । 

বিভিন্ন জাতির তুলনামূলক আলোচনার নতুন প্রয়োজনবোধ থেকেই 
আমোঁরকা যৃক্তরাণ্রে তুলনামূলক রাল্ট্রনগাঁত চর্চার নেতা গ্যান্রিয়েল আলমণ্ড 
তুলনামূলক রাষ্তরনীীত আলোচনার জনা একটি ক্রিয়ামূলক দৃষ্টিকোণ (func- 
tional approach) উদ্ভাবন করেন, এবং ‘তুলনামূলক রাষ্বরব্যবস্থা’ শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধে তার ধারণাগৃলিকে ব্যাথা করেন । 

সকল তাত্বিক রূপরেখার মতো '্য়াবাদের (functionalism) 
নিজস্ব সিদ্ধান্তস্তর এবং ধারণা আছে, এবং সেই সঙ্গে আছে জয় একটি 
ক্ষেত । ক্রিয়াবাদশদের মতে, সমাজবাবস্থার নিজেকে বাচিয়ে রাখার জনা 
একটি শান্ত আছে । সমাজ মরে ধ্বংস হরে যায় না--এটা হল 'ক্রিয়াবাদণদের 
মূল ধারণা ॥ সুতরাং সামাজিক পাঁরবর্তন হল একটি সুশৃঙ্খল এবং বহমান 
প্রারুয়া ; এবং স্বয়ং-নিয়ন্তিত বাবন্থাদি থাকার ফলে সমাজে সামঞ্াসা 
(harmony) আসে এবং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় । 

সৃতরাং টালকট পারসনস সমাজবাবন্থাকে বোঝার জন্য ক্রিয়াবাদের 
একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ব উপস্থিত করেন এবং তান হবস-এর 'সমাজ্জজপবনে 
শ্রতোকেই প্রাতিনিয়ত প্রত্যেকের বির্দ্ধে যুদ্ধে [লিপ্ত এই ধারণ।টিকে 
পারত্যাগ করেন । একজন ক্রিয়াবাদীর কাছে [বিশেষ গুরত্বপূর্ণ 
“বিষয়গলি হল ছক টিকিয়ে রাখা (pattern maintenance),  বাবস্ছা 
বাচিয়ে রাখা (5ystem survival) এবং স্বাস্থিতি, এবং সমাজের সংহাঁত 
এবং সমাজব্যবন্থাকে বাচিয়ে রাখতে যা কিছুই সাহায্য করে তার প্রত 
তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হন্দ্রদাল, ধর্ম, রাাঁত-নত এই সবকিছুর 
পক্ষেই ক্রিয়াবাদীরা সমর্থন জানান এই যবাপ্তিতে যে এগাল সমাজব্যবন্থাকে 
সংহতি দেয় ও বাচিয়ে রাখতে সাহায্য করে । ক্রিয়াবাদ ধরেই নেয় যে 








“সমাজ বলতে বোঝায় মোটাম্টি স্থায়ী উপাদানসমূহের একটি চেহারা এবং 
সমাজব্যবস্ার মধ্যে সর্বত্ব্যাপী উপাদান হল একমত্য (consensus) 1” 

এতক্ষণে পারিৎ্কার বোঝা গেছে যে, ক্রিরামূলক কাঠামো হল মাক্সবাদের 
1বপরাণত__শাক্স'বাদের মতে পারসপারক বিপরীত বস্তুর দ্বন্দের সমাধানের 
মাধ্যমে সমাজে প্রকতগত পারবর্তন ঘটে । সমাজব্যবস্থার নিজের মধ্যেই 
খবংসের বাজ সৃপ্ত থাকে । বৃক্জোআ শ্রেণী নিজেই নিজের ধ্বংসের বৈপ্লাবক, 
কারণ তৈরি করে-_ অর্থাৎ প্রোলেতারিয়েতের উদ্ভব, যে [বিশেষ শ্রেণী 
বৃঞ্জোআদের ধ্বংস করে । এবং বৃর্জোজআা সামাজিক সংগঠন থেকে মূলগতভাবে 
আলাদা নতুন সামাজিক সম্পর্কের জন্ম হয় ॥ সামাজিক পাঁরবর্তনক্ে বোঝার 
জনা মান্সাঁয় হুকের ( মডেল ) কয়েঞ্জউ গুরত্বপূর্ণ ভিত্তি হল ইতিহাসের 
বন্তুবাদী ব্যাখ্যা, 'বিষয়ম্বখীর (০৮je০ti১৮০) সঙ্গে 'বযয়ী-কোন্দ্রকের 
(5Ubje০ti৮e) সম্পর্ক, একাঁট অবয়বের বা জশীবের (০:৪ani5) কাঠামোর 
মধ্যে বন্ধুর 005055101) সঙ্গে অ-বস্তূর 03০0-55055781) সম্পর্ক, এবং 
সামাজক-আর্থনশাতিক ভিত্তির তত্ব । 

মার্ক্স ও এঙ্গেলসের হাতে এআঁতহাসক বন্তৃবাদের তত্ব যেভাবে গড়ে ওঠে 
সেখানে স্পণ্ট দেখানো হয় {কভাবে বন্ধু মূলোর উৎপাদন ও বন্ধু উৎপাদনের 
ববকাশের ওপর সামাঁজক চেতনা এবং সমগ্র সামাজিক কাঠামো প্রকৃত অর্থে 
শন্ভরশীল । মার্ক্স লেখেন : “সাধারণভাবে সামাঁজক, রাজনপীতক ও 
আনাঁসক জশবন নির্ধারিত হয় বস্তুগত জশীবনের (material 1166) উৎপাদন 
পন্থার দ্বারা । মানুষের চেতনা তার সন্ভাকে (১০০৪) নির্ধারণ করে না, 
বরং তাদের সামাজিক সত্তা তাদের চেতনাকে নির্ধারণ করে ।” সুতরাং 
মার্স'বাদে মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে পুরো ধারণাটাই পশ্চিমী কাঠামোগত- 
পকুয়াবাদশ পাঁগুতদের (structural-functionalist) ধারণা থেকে আলাদা । 
“ইতিহাস-বিরোধিতা ও যান্বিক ধারণার’ প্রাতই ক্রিয়াবাদীদের ঝোক 
এবং হারা তাদের আলোচ্য 1বষয়বন্তুটিকে বৃহত্তর প্রক্রিয়া ও জটিলতা থেকে 
পৃথক্‌ করে দেখতে চান । 

টালকট পারসনস-এর অনুপ্রেরণায় চালিত হয়ে গ্যান্রিয়েল আলমণ্ড 
রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় ক্রিয়াবাদশী কাঠামো (functionalist framework) 
প্রয়োগ করেন ॥। তার মতে সকল রাস্ট্রবাবন্থার মধ্যে কতকগ্াল রাষ্ট্রনশীতক 
কিয়াকর্মের বিশ্বজনণন উপাস্থাতি লক্ষ করা যায় ৷ সেগুলিকে তিনি উপকরণ 
01556) এবং উৎপাদন (০০০০০) দু'ভাগে ভাগ করেছেন । ক্রিয়াকর্মগ্বাল 
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রাষ্ট্রনটীতক বা রাজনশীতক (১০17০০91) এবং উৎপাদনের ক্রিয়াকর্মগৃল হল 
সরকার সম্পর্কিত (governmental) ॥ উপকরণ (inPU£) অর্থাৎ রান্ট্র- 
নশাতক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে [তিনি অন্তভূ্ত করছেন স্থার্থীভার্তক দাবর 
বাহঃপ্রকাশ (interest articulation), স্বার্থসমূহের একতশকরণ (interest 
aggregation), রাস্ট্ীনশীতক সামাঞ্জিকাঁকরণ (political socialization) 
এবং রাষ্রনীীতক যোগাযোগ (political communication) ; এবং 
উৎপাদন (০4০4৫) বা সরক্কারী ক্রিয়াকর্মের মধ্যে আনছেন 'বধি-প্রণয়ন 
(rule-making),  বিধি-প্রয়োগ (rule-application) এবং বিখি-বচাল 
(rule-adjudication) | “কয়াকর্মের বিশ্বজনশীনভা'র এই ধারণা এবং 
উপকরণ এবং উৎপাদন (Input-০u৫চU£) ক্রিয্াকর্মের এই ছক তৃতাশয় দ্বানিয়ার 
রাজনপীত ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহত হয় ॥* 

তুলনামূলক রাস্ট্রনগীতর অণ্ডল বা দেশাভিন্তিক 'বশেষজ্ঞ এবং পাঁগুতগণ 
ববকাশশীল দেশগুঁলর আলোচনার জন্য আলমণ্ডের দানকে সম্পূর্ণ নতুন 
পথ বলে স্বাগত জানিয়েছেন । তৃতীয় দুনিয়ার রা্ট্রনশীত/রাজনগাতি 
আলোচনা করার জন্য আলমণ্ড প্রদর্শিত পথ একটি “বিশিষ্ট কাঠামো” 
1হসেবে সংবর্ধিত হয়েছে । 

অন্যান্য কয়েকজন পাঁওতগণও এই কাঠামোকে সম্প্ণতা দেওয়ার জন্য 
এর সঙ্গে আরো কিন বিষয় যোগ করেছেন । এডোআর্ড শাঁলস বলেছেন, 
তৃতায় দুনিয়ার সামনে আসল সমস্যা হল সামাজিক কর্তৃত্ব (ivi! authority) 
এবং নাগাঁরকত্বের ধারণা গড়ে তোলা । িকাশশশল সমাজগুণল বহু রকমের 
প্রাচীন আন্বগত্যের দ্বারা খণ্ড-বখণ্ডিত ; এবং এসব সমাজে যা করণীয় তা 
হল কর্তৃত্বের একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা । সুতরাং রাষ্ট্রনশীতক বিকাশের 
(political development) সারবন্তৃ হল রাষ্ট্রননীতকে ধর্ম ইত্যাঁদ থেকে 
পৃথকশকরণ ; এবং যে সকল প্রাকিয়া এই বঝাপারটিকে ( রাষ্ট্ীনীতিকে ধর্ম- 
নিরপেক্ষ করা ) বাধা দিচ্ছে বা সাহায্য করছে সেগুলির সম্যক্‌ গবেষণা 
হওয়া প্রয়োজন ॥ হাস্টিংটনের বন্তবা হল তৃতীয় দ্বনিয়ার বিকাশ বা ক্ষয় 
নির্ভর করছে প্রায্লোজনীয় প্রতিণ্ঠানাদি গড়ে ওঠার (institutionalization) 
ওপর ।  তৃতাঁয় দুনিয়ায় ‘আধৃনিকাঁকরণের’ সমস্যাগুলি প্রচণ্ড অস্থিরতার 
সৃষ্টি করছে ; এবং একমাত্র প্রয়োজনীয় কাঠামো ও 'বিধি-নিযেধের মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তুলেই এই সমস্যাগালির মোকাবলা করা যেতে পারে । 
এই কাজটি যতদিন পর্যন্ত না করা যাচ্ছে ততাদন তৃতশয় দ্বানিয়া স্থায়ত্বহীনতা 











ও বিশৃপ্ধলার দ্বারা জর্জারত থাকবে । তান ভারতে সথশ্মিতি আনার পক্ষে 
ভারতীয় জাতাঁয় কংগ্রেস দল এবং ভারতাঁর আমলাতন্ত্র এই দ্বটি প্রতিষ্ঠানের 
ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন ॥ ফ্রেড িগস-এর মতে, রাষ্ট্নশীতক এবং 
প্রশাসনিক [বকাশের অর্থ হল প্রাতথ্ঠানাদির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও 
বিকল্প বাছাই করে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন ॥ এই দুই ব্যাপারে প্রাতষ্ঠান- 
সমূহ যত বেশী যোগাতা অর্জন করবে, রাষ্ট্রীয় 1বকাশও ঠিক সেই হারে 
বেশী হবে ॥ ল্লাসরান পাই রাষ্ট্রনীতিক বিকাশের ধারণার সঙ্গে একটি 
মনন্ত।ত্বিক দিক্‌ যোগ করেছেন ॥ তার চিন্তা নতুন ররাষ্্রগবাীলতে রাষ্্রনীতিক 
বিকাশের সঙ্গে সম্পার্কত রাষ্ট্রনীতক কুষ্টিকে (political culture) নিয়ে ॥ 
পাই-এর মতে, কোন জাতির রাম্ট্রনাতক কৃণ্টির সূচকগৃলির মধ্যে কতকগুলি 
বিষয় আসে, যেমন : রাজনগীতির পারধি, রাজনশীততে উপায় ও লক্ষোর 
মধ্যে সম্পর্ক, রাজনীতিক কাজকর্মের মূল্যায়নের মান, রাজনশীতক কাজ- 
কর্মের পিছনে প্রধান প্রধান মূলাবোধগবাল ॥ 

সংক্ষেপে বলতে গেলে, "বিকাশের নানা লক্ষণের সহাবস্থান" (develop- 
ment syndrome) বলতে কতকগহীল সমস্যাকে বোঝানো হচ্ছে, যেমন 
অংশগ্রহণ, প্রতিষ্ঠানাদির ক্ষমতা, অনুপ্রবেশ, এবং জাতীর সন্তা ॥ 

মার্কনগ রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আরও কিনতু দিক্‌ বলা দরকার এবং তারপর 
ভারতাঁয় রাণ্্রাবজ্ঞানের ওপর তার প্রভাব নিয়ে নিরাঁক্ষা করা যেতে পারে । 

তৃতীয় দ্বানয়ার আলোচনার জনা “রাম্ট্রনশীতক বিকাশের দৃদ্টিকোণ” 
(‘political development approach’) নতুন রাম্টরগনীলর অভ্যন্তরীণ 
সামাজিক ও রাজনগাঁতক বিকাশের প্রসঙ্গের ওপর জোর দেয় । আলমণ্ড-এর 
কিয়ামূলক কাঠামো তৃতীয় দ্বানয়ার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গকে অবহেলা করে ॥ 
মার্কনশ রাণ্ট্রাবজ্ঞানের মতে বকাশশীল সমাজগ্নীলর সমস্যাবলণ সমাঁক্ষা করা 
উচিত তাদের 1নজস্ব রাষ্টরনশীতক কৃষ্টি, রাষ্রনীতক সামাজিকীকরণ, এবং 
ঞঁতহোর উপাদানগ্ালর প্রতি রাষ্টরব্যবচ্ছার দৃদ্টিভঙ্গীর আলোকে ॥ তৃতীয় 
দ্বনিয়ার দেশগৃলি যাঁদ তাদের রাণ্থীয় কাজকর্ম ভালোভাবে করতে না পারে 
তাহলে এ দেশগুলির সামাজিক ও সাংস্কীতক আত্মিক বৈশিল্টোর মধ্যেই 
তার ব্যাখ্যা খুজতে হবে । 

মার্কিন রাষ্্রাবজ্ঞান যেভাবে রাষ্ট্রনীতি আলোচনার এই পথের কথা 
বলেছে তার ফলে তৃতীয় দ্বানিয়ার বিকাশের একটি মৌলিক প্রশ্ন এঁড়য়ে 
খাওয়া হর__সেটা হল নতুন রাষ্ট্রগ্বলির আন্তঞ্াীতক পাঁরবেশ । তৃতাশয় 
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দুনিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রীয় বিকাশের পথে প্রকৃত বিপদ আসে ধনতান্তিক 
দেশগ্থালর দিক থেকে ॥ ধনতান্তিক দেশগ্বালির অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদী নগীতি 
তৃতায় দ্বানিয়ার় আম্মির ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে । যে-সকল দেশের 
ওপর সাম্রাজাবাদণীরা জটিল অস্তরশস্হ ও অভ্যন্তরীণ নাশকতাম্লক কাজকর্মের 
দ্বারা নিজেদের পছন্দমতো [বিকাশের ছক চাপিয়ে দেওয়ার চেক্টা করেছে তার 
মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল কিউবা, চিলি এবং উত্তর ভিয়েতনাম । অদ্যাবাধ 
আফ্রিকা জাতিগত এবং সাম্মাজ্যবাদশ শান্তগীলর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার 
জনা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে । সাম্লাজাবাদের ভূমিকা বোঝার চেষ্টা না করে 
ক এই সকল সমাজের রাষ্ট্রনীত বোঝা যায় ? 


একদিক থেকে একথা সঠিকভাবে বলা যেতে পারে যে, সাগ্রাজাবাদশ 
দেশগ্ীল নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সাগ্ভাজ/বাদশ আক্রমণের 
সামনে তৃতাঁয় দ্বনিয়াকে তার স্বাধশনতা রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে হয় ॥ 
তার আর্থনশীতক বিকাশ ও সামাজিক পাঁরবর্তনের জন্য নয়, বরং সাম্রাজাযবাদশ 
শাস্তিগ্বলির যড়যন্দ ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখার জনাই 
তৃতীয় দুনিয়াকে তার অধিকাংশ সামর্থ বায় করতে হয়॥ তৃতায় দ্বানয়ার 
রাম্টীনশীতর এটাই হল বান্তব ছবি, এবং পশ্চিম! রাষ্টরাবজ্ঞানীরা অনেক কদ্ট 
করে এই ব্যাপারটাকে অবহেলা করতে ও এড়িয়ে যেতে চায় । 


দৃঃখের বিষয়, মার্কিন পণ্ডিতদের লেখার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতায় 
রাষ্টাবজ্ঞানী এই ব্যাপারটাকে স্পন্টভাবে বুঝতে সমর্থ হন না । 

এরপর, রবার্ট ডাল এবং গ্যান্রিয়েল আলমণ্ড গণতল্তের যে রূপ ভারতণীয় 
রাষ্্রীবজ্ঞানীদের কাছে প্রচার করেছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । রবাট 
ডাল* বলেন যে, সমাজ হল বহুসত্তা বিশিষ্ট (214581), এবং গণতাঁল্িক 
'শাসনবাবন্থা ‘বাজার’ (595:156)-এর মতই কাজ করে, সুতরাং বাজারের 
মতই এই শাসনব্যবন্থা সব রকমের টানাপোড়েন ও চাপের দ্বারা চালিত হয় । 
সুতরাং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনীতি ( পলিটিক্স ) বলতে বোঝায় এক 
রকমের দরকষাকাষি এবং যে শব্তিগৃপি দরকষাকাধির ক্রিয়ায় নিষুস্ত থাকে 
তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে । এই ধরনের 
সমাজে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ব্যাপ্ত ও বিকেন্দরশকৃত হয় এবং রাষ্ট্রনশতিক প্রবর গোষ্ঠী 
(political elite) শাসনপ্রক্িয়ার বিভিন্ন স্তরে অনুপ্রবেশ করে । স্মৃতরাং 
বহুসন্তা বাশষ্ট সমাজের গণতান্ত্রিক াষ্ট্নশীতিতে “শাসক শ্রেণী ‘শাসক 
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শ্রবর গোষ্ঠী” ইত্যাদ ধারণাগ্বাল অপ্রাসীঙ্গক । 'গণতান্রিক রাষ্ট্রনীত 
বলতে বোঝায় চাপ সৃষ্টি, বুক্তমোর্চা গঠন, এবং দরকষাকছষ ; এবং গণতন্তের 
তত্তাববয় হল সেই সমগ্ত প্রাকিয়া যেগ্বলির মাধ্যমে সাধারণ নাগাঁরকগণ 
নেতৃরন্দের ওপর বিশেষ পাঁরমাণে নিয়ন্ত্। আরোপ করে---** দরকযাকাষ 
ও চাপস্থাষ্টর এই প্রাক্ুপনার মাধ্যমে একটা গণতান্তিক এঁকমতা গড়ে ওঠে 
যা রাষ্টরব্যবচ্ছাকে ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করে ॥। এই ধরনের 
বিশ্লেষণের বস্তবা হল, ইঙ্গ-মার্কন ধাঁচের গণতন্যের অনেক গুণ আছে । 
ইঙ্গ-মার্কন গণতল্তগ্রীল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আলমণ্ড মন্তব্য করেছেন 
যে, [ এখানে ] 'বাষ্রনশীত হয় দরকবাকাষি বা বিষরণীচিনতাশ্রয়শ সুরে, 
নাগারকগণ বিভিল্র আন্ুগত ও সন্তাকে সহ্য করে, এবং তাদের পালনণয় 
ভাঁমকাগ্থাল পৃথক্‌ পৃথক" 

মার্কন রাষ্ট্রীবজ্ঞানের উপারউন্ত গাঁতপ্রকৃত থেকে তার একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় ; সেটা হল এখানে রাষ্ট্রনীতি চর্চায় 'শ্রেণ' দৃষ্টিকোণ' 
সম্পূর্ণভাবে পাঁরহার করা হয়েছে, এবং রাণ্ট্রাবজ্ঞানের প্রধান মতাদর্শের মধ্যে 
রাক্টের যথার্থ প্রকাঁতি আলোচনা করতে অস্বীকার করা হয়েছে । উলটো।দকে, 
সরকার বলতে রাজনীতিক বাজারে একটি নিরপেক্ষ সত্তাকে বোঝানো 
হয়। অধ্যাপক ডাল-এর বন্তবা পুনরায় উদ্ধার করা যাক : 


রাষ্টীনগতিক সিদ্ধান্তে উপাস্হিত হওয়ার জনা অনেকগবাল স্থান আছ ; 
বাবসায়শী, শ্রমিক সম্ব, রাজনণীতক নেতা, ভোগাপ্রবা ভোগকারণী, 
কৃষক, ভোটদাতা এবং আরও অনেক গোষ্ঠী সকলেরই নগাত নির্ধারণে 
ভুমিকা আছে 7 সব ব্যাপারে এই গোণ্ঠাঁগৃলির কেউই সমমতাবলম্বশ 
নয় ; এদের প্রতোকেই কতকগীল ক্ষেত্রে খুব প্রভাবশালী কিনু 
অনা ক্ষেতে দুর্বল ; এবং ফলাফলকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করার 
ক্ষমতা অপেক্ষা অবাঞ্ছিত পথগুলিকে পাঁরহার করার ক্ষমতা এদের 
অনেক বেশী । ( টীকা নং ৬) 


ডাল এবং তার ভারতীয় অন্বগামশীদের মনে একথা উাঁদত হয় না যে, 
রালট্রীয় সদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা যে কোন সমাজে বিভিন্ন সামাজিক 
গোষ্ঠীর করায়ন্ত আর্থনশীতক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে ॥ বাদ ধরে নেওয়া 
যায় যে, প্রচণ্ড বৈষম্যাভাত্তক সমাজে সকলেই রাষ্্রক্মতা সমভাবে ভোগ 
করে তাহলে সেটা হবে সমাজের বাস্তব অবস্থাকে বিকৃত করা ॥ 
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॥ তিন ॥ 


ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর প্রন্ভাৰ 

মার্কিন রাম্্রীবজ্ঞানের প্রভাবশালী মতাদর্শগত প্রবণতা ভারতশয় 
রাষ্টরীবজ্ঞানেও পুরোপ্রাীর প্রাতফালিত হতে দেখা যায় ॥ ভারতে শিক্ষামূলক 
পেশায় মার্কিন রাস্্রীবজ্ঞানের প্রথম প্রভাব পড়ে ভারতে রাষ্ট্রীবজ্ঞান চর্চায় 
ব্রিটিশ প্রীতহ্োর বিরদ্ধে বিদ্রোহের মাধামে ॥ পুরনো রাষ্টরীবজ্ঞানকে পাঁরত্যাগ 
করা হয় এই কারণে যে, সেটা হল বর্ণনামূলক, দূরকল্প এবং তা আঁভজ্ঞতা- 
ভান্তিক নয় । নতুন আওয়াজ তোলা হয় এই বলে যে, 'রাষ্টরনদতিক বান্তবতা* 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত, এবং পুরনো ধাঁচের আইনগত- 
প্রাতষ্ঠানগত আলোচনার পারবে রাস্ট্রনীতিক ঘটনারজশীর আসল 
প্রাকরয়াগন্রলির ওপরই রাগ্ট্রীবজ্ঞানের গবেষণা ও পঠন-পাঠন কেন্দ্রীভূত হওয়া 
প্রয়োজন । পণ্টাশের দশকের শেষাদকের এই মনোভাবের বিল্ুদ্ধাচরণ করার 
প্রশ্ন ওঠে না। বরং রাষ্্রনীতিক বান্তবতাকে সঠিক উপায়ে আলোচনা 
করার জন্য পেশাগত রাস্ট্রীবজ্ঞানীর যে কোন প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া ও 
শান্তশাঞ্শী করা উচিত ॥ 

ভারতে “নব রাষ্ট্রাবিজ্ঞানের' লাম করে যা আসলে ঘটল সেটা হল মার্কিন 
রাণ্টাবজ্ঞান ও তার সহযোগশী বিশ্লেষণ প্রপালণীর পুরোপুরি অনুপ্রবেশ । 
“ক্রয়ামূলক কাঠামো’ 'রাষ্ত্রনীতির চর্চায় আচরণবাদ' এবং 'রাণ্তরনীতিক 
িকাশ'-সংক্রান্ত মাকিন পণ্ডিতদের প্রণীত সাঁহতাকে ভারতে নব 
রাণ্্রাবজ্ঞানের নেতৃরন্দ স্বাগত জানালেন ॥ 

যেহেতু ভারতে নব রাষ্ট্রীবজ্ঞান চর্চার পেছনে মার্কনদদের অনুপ্রেরণা 
ছল সেজনা পণ্তাশ ও ষাটের দশকে ভারতীয় ও মার্কন পাঁগওতদের মধ্যে 
একটি নতুন সহযোগিতা গড়ে উঠল ॥ মার্কিন’ পাঁগুতগণ ও ওদের ভারতশয় 
সহযোগণীবৃন্দ ভারতে ভোটাধিকার প্রয়োগের আচরণ সম্পর্কে গভশর সমশগলা 
আরপ্ত করলেন । এই বিষয়ে প্রথম গুরত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ভারত- 
মার্কিন সহযোগিতায় ৷” পাঁগুতদের আদ্দানপ্রদান, ভারতীয় পাঁগুতদের জন্য 
মানি অর্থ বায়, এবং প্রায়শই মাঁকিনিশ ভারত বিশেষজ্ঞদের এদেশে আগমন 
ক্রমশই প্রাধান্য পেতে লাগল ॥ 

হ্যারল্ড লাসওয়েল, গ্যান্রয়েল আলমণ্ড, কার্ল ডয়েটুশ প্রমুখ মার্কিন 
রাষ্ট্রবজ্ঞানের সকল উদ্জ্বল জ্যোতন্ক ভারতে আসেন এবং ভারতয়দের 
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মধ্যে রাষ্ট্রাবজ্ঞান প্রচারে পুরোপুরি সাফলালাভ করেন ॥ ভারত পাগুতদের 
গবেষণায় ও পুন্তকাদিতে গৃহিত রূপরেখা এবং প্লাতকোন্তর জুরে পঠন- 
পাঠনের বিষয়বস্তু ভারতে নব রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার ওপর এই মাঁকনি প্রভাবের 
আন্তিত্ব প্রমাণ করে । 

মাকনিী পাগুতগণ নির্বাচন সমাঁক্ষা করার জনা ভারতাঁরদের অনুপ্রেরণা 
দেন। যাঁদ ভারতের রাজনশীতক বান্তবতা সম্বন্ধে ভারতীয় পাগুতদের 
একটা সঠিক তাত্বিক কাঠামো থাকত, তাহলে নির্বাচন সমপক্ষাগনীলর সিদ্ধান্ত 
ভারতাঁয় রাজনশীত বুঝতে সাহায। করতে পারত । কিছু ভারত পা তগণ 
পাশচমণ পাঁওতদের কাছ থেকে তাদের ধারণা ও 'সন্ধান্তসূ্র সমেত তাত্বিক 
কাঠামো ধার করেন । 

রামশ্রয় রায় তার 'আনশ্চিত রায়” (Uncertain Verdict, গরিয়েপ্ট 
লংম্যানস্‌, দিল্লী, ৯৯৭২ ) শীর্ষক নির্বাচন সমীক্ষার প্রথম অধ্যায়ে তার 
আলোচনার তাত্বিক কাঠামো বর্ণনা করেছেন । সমগ্র অধ্যায়টি পশ্চিমী 
সমাজ বিজ্ঞানীদের লেখা থেকে ও তাদের তন্তু থেকে গৃহীত পাদর্টীকায় 
কণ্টাকত, কিন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় বাস্তবতা বোঝার জনা এই সকল তত্ত্বের 
কোন প্রাসাঙ্গকতা নেই ॥ শ্রীরায়ের বন্তব। : যে ধার-করা তাত্বিক কাঠামোর 
সাহায। [তানি নিয়েছেন তার মৌিক কথা হল “নির্বাচন এমন একটি উপায় 
(mechanism) যার দ্বারা রাষ্নীতক ক্ষমতা বাণ্টিত ও পৃনর্বান্টত হয় ॥* 
সুতরাং এই বইটিতে ভারতাঁর নির্বাচন আচরণ আলোচনা করার জন্য 
পাশ্চম'ঁ রাস্ট্রতত্বের কাছে গ্রীরায়ের খণ সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়েছে ।৯ 

ভারতাঁয় রাষ্টরাবজ্ঞান চর্চায় মার্কিন ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশের আরও 
প্রমাণ হিসেবে রঞ্জন কোঠারীর লেখার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
প্রবন্ধাদ এবং সম্পাদিত পুক্তকসমহ ছাড়াও, রজনী কোঠারশ ভারতীয় 
রাজনগীত সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছেন ।৯- বইটির বিভিন্ন স্থানে 
কোঠারণ কেবল আলমণ্ডের কাছে তার ব্যন্তিগত ঝণের কথা স্বীকার করেছেন 
তাই-ই নয় । [তান এ কথাও লিখেছেন : *---আমাদ্দের আলোচনায় 
তুলনামূলক বক্সেষণের ক্রিয়াবাদণ পাণুতবর্গের কাছ থেকে আমরা উদারভাবে 
বিশ্লেষণ প্রণালী (৫০০1১) গ্রহণ করেছি ।*১৯ বিশেষভাবে লক্ষ করার [বিষয় 
হল কোঠারণ যে "ক্রয়াবাদশী কাঠামো" গ্রহণ করেছেন তার ফলে তান 
পাঁরবর্তন ও গ্রহণাঁয়তার (5425911805) বিরাট গাতশশলতার কারণ খুজে 
পেয়েছেন ভারতের জাত-গোম্ঠীগুণলির (০৭502 ৫০৩5) মধ্যে । 
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ভারতাঁয় রাজনসীতির *সামাঁজক বনিয়াদ' শাঁর্ষক অধ্যায়ে কোঠারণ শখ 
জাত-গোষ্ঠাঁগ্বলির কথা আলোচনা করেছেন ॥ ভারতাঁয় রাজনগীতির 
আলোচনায় প্রোলেতারিয়েতের উদ্ভব এবং জাতার় বৃর্জোআ শ্রেণীর প্রভাব- 
প্রাতপান্ত ইত্যাঁদর মতো নতুন গড়ে-ওঠা সামাঁজক-আর্থনশীতক ব্যাপারগৃলির 
কোন উল্লেখ নেই । শ্রামক সন্ঘ, ব্যবসায়ী স্ব, বৃহৎ শিল্পোৎপাদন গোষ্ঠী, 
জামির মালিক ও ধনশ কৃষক, এবং সামন্ত প্রধানদের অত্যাচারণ নিয়ন্ত্রণের 
{বরুন্ধে গরণীব ভূঁমহশন কৃষকের সংগ্রাম__এসবের ভূমিকা আলোচনা না 
করেই ভারতীয় রাজনশীতর বিশ্লেষণ করা হয়েছে । যে ভারতশয় বৃর্জোআ 
শ্রেণী কংগ্রেস দলকে নির্বাচন তহবিলে বিরাট পাঁরমাণে আর্থিক সাহাযা 
করে এবং প্রধান প্রধান আর্থনশাতক 'সিক্ধান্তগলিকে প্রভাবিত করে তার 
ভূমিকাও যথাযথ বিশ্লেষণ করা হয়ান । 

স্বাধীনতোত্তর ভারতে বৃর্জোআ শ্রেণীর আর্থনণীতক ক্ষমতার প্রচণ্ড ববাদ্ধি 
একটি অন্যতম গৃতত্বপূর্ণ ঘটনা । ভারতীয় রান্ট্রধাবচ্ছায় কোন্‌ কোন্‌ শান্ত 
ও প্রাক্য়ার মাধামে প্রধান প্রধান শিল্পগোষ্ঠীগ্বলি তাদের প্রভাব প্রাতপান্ত 
অক্ষ রাখতে পেরেছে ? প্রায়শই ভূমি সংস্কার করার ইচ্ছার কথা প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করা সত্বেও কেন কংগ্রেস দল তা করতে পারেনি? যে কংগ্রেস দল 
রাজ্যগ্বলিতে নির্বাচনে জয়লাভ করার জনা ধন! ভূস্বামণদের ওপর নির্ভর করে 
সে কি এমন কৃষি সংস্কার করতে পারে যার ফলে সে যাদের কাছ থেকে 
সমর্থন পায় তাদের স্বার্থ ক্ষাতগ্রন্ত হতে পারে £ 

কোঠারণ সেই সকল প্রশ্ন উত্থাপনই করেনান যাদের সাহাযো ভারতের 
রাহ্্রীয় বান্তবতাকে প্রক্ৃতরূপে বিশ্লেষণ করা যায়। রাণ্টের শ্রেণশচারত, 
ক্ষমতার বণ্টন ও অবস্থান, প্রভাবশালী এবং স্থিতস্থার্থাবাশিন্ট শ্রেণসগৃদিলর 
কাছে রাস্টরবাবন্ছার অধশনতা বা তাদের প্রভাবমৃন্ত রাম্ট্রব/বস্ছার স্থাতন্রা, 
এবং কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণী লাভবান হচ্ছে ও স্বাবধা ভোগ করছে সেই 
বিচারে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাষ্টরবাবদ্থার মূল্যায়ন_-এই সকল মৌলিক বিষয় 
কোঠারণ আলোচনা করেননি, কারণ যে মার্কিন রাষ্ত্রীবজ্ঞান থেকে তিনি 
তাত্বিক কাঠামো গ্রহণ করেছেন সেখানে রাষ্ট্রনীতর আলোচনায় এই িষয়- 
শ্বালকে অপ্রাসাঙ্গক বলে মনে করা হয় ॥ 

ভারতে যাট শতাংশ লোক কোনমতে জখবনধারণের ন্যনতম শ্ুরের 
তলায় বাস করে এবং চরম অর্থে এখানে আর্থনগীতক ক্ষমতা অসমভাবে 
বাশ্টিত হয়। গ্রামীণ ভারতে কাষিযোগ্য ভামর বৃহত্তম অংশ অল্পাকিছু 
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ব্যান্তর কবালত, এবং শতকরা পাচ ভাগ লোক সর্বোচ্চ আয়ের কোঠায় বাস 
করে। একমত্য, গোষ্ঠী গঠন (coalition making) এবং দরকযাকাধ 
ইত্যাদি ধারণাঁভান্তিক গণতান্বিক রান্টরনীতর ওপর এই ধরনের অসাম্যের 
কি প্রািক্রিয়া হতে পারে তা যে কোন ব্যন্তিই স্পষ্ট বৃঝতে পারে ; কিন্ত 
কোঠারীর কাছে এগুলি আলোচ্য বিষয় নয় ॥ সৃতরাং কোঠারশর কাছে 
রাষ্্রনশীত হল. এমন একটি বিজ্ঞান যা বর্তমান রাজনপীতক ও সামাজিক 
ব্যবস্থার পক্ষেই যৃক্তি দেখায় । প্রকৃতপক্ষে কোঠারশর ‘ভারতে রাজনখীতি* 
{Politics in India) বইটি শ্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে একটি কৈফিয়ত ॥ 

ভারতের জাতীয় সংগ্রামের সামাজিক প্রেক্ষাপটের একটি পাঁরদ্কার 
পাঁরপ্রোক্ষিত ছাড়া ভারতের সমকালণন রাষ্ট্রনীতি ভালোভাবে বোঝা যায় না। 
ভারতাঁয় জাতাঁয় কংগ্রেস পারচাঁলিত ভারতের জাতণীয় সংগ্রামের শ্রেণী 
চারপ্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ. আর. দেশাই প্রণীত “ভারতীয় জাতায়তা- 
বাদের সামাজক প্রেক্ষাপট" (9০০47 Background of Indian Nationalism 
এবং রজনী পাম দত্ত প্রণশত “আজকের ভারত” (7709 2514) গ্রন্থ 
দুটিতে । স্বাধশনতা সংগ্রামের পেছনে প্রধান শান্ত হিসেবে জাতশয় বৃর্জোআ 
শ্রেণী ও পাত বৃর্জোআ শ্রেণণির শ্রেণণস্বার্থগ্ীল তারা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ 
করেছেন ॥। একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌ থেকে দেখলে বলা যায় যে, আজকের 
সমকালগন রাষ্ট্ীনগাত সেই বৃঞ্জোআ ভূস্বামশদের স্বার্থজোটের ধারায় চলেছে । 
ধনু এখন এই বিষয়গুলি পড়ানো হচ্ছে না । 

কোঠারণীর বইটি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হল তার থেকে দেখা যাচ্ছে 
যে, তান ভাসা ভাসা পর্যবেক্ষণ করেই সন্তুষ্ট, এবং বাশ্তবকে বিশ্লেষণ করার 
কোন ইচ্ছে তার নেই ॥ রামশ্রয় রায়, রজনশ কোঠারশ ও ঠাদের মতাবলম্ব 
ভারতাঁয় পণডতগণ যে ধরনের বাশ্তবকে নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রকৃতপক্ষে 
তা হল ভারতশয় রাস্ট্রব্যবন্থায় শ্হিতস্থার্থের প্রভাবশালণ ভূমিকাকে ঢাকবার 
প্রচেষ্টা মাত । 


॥ চার ॥ 


নৰ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীবুন্দ 
সহযোগস মার্কিন রাম্ট্রীবজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণায় ও প্রভাবে নেতৃস্থানীয় 
ভারতাঁয় রাম্টরীবজ্ঞানীদের গবেষণার কাজকর্মের ধরন সমীক্ষা করার পর 
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এবার ভারতের 'নব রাম্ত্রীবজ্ঞানগণের' শিক্ষকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা 
প্রয়োজন । 

মাৰ্কিন! প্রভাবাধানে আসার দরুন ভারতের নব রাম্ট্াবজ্ঞানপগণ হ্যারঞ্ড 
ল্যাস্কির মতো '্লিউশ পণ্ডিতদের ‘রাজনীতিক পুক্তিকার লেখক" (pamphle- 
৪5) বলে বর্ণনা করেন ॥ বার্কার, ল্যাস্কি, কোল, প্রঃহাম ওয়ালাস 
ইতাদর পাঁরবর্তে লাসওয়েল, ভাল, আলমণ্ড, পাই, আযাপ্টার, হাণ্টিংটন, 
ভয়েউশ এবং অন্যান্য মার্কিন পাগুতদের লিখিত পুশ্তকাঁদ ভারতাঁয় ছাত্রদের 
জনা পাঠা হিসেবে গণ্য হয় ॥ অর্থাৎ ‘প্রথাগত’ রা্্ীবজ্ঞান থেকে “নব 


রাষ্ট্রাবজ্ঞান’-এর পাঠদানের পার্থক্য হল ত্রিটিশ পাঁশুতদের পরিবর্তে মার্কিন 
পাগুতদের গ্রহণ করা ॥ 


ভারতে রাষ্্রীবজ্ঞানের ছাত্রদের ল্লাতকোন্তর পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 
পড়ানো হয় দুটি পাঠাপুন্তককে ভান্ত করে : একটি মর্গেন্থ-র ১২ লেখা, 
এবং অনাটি পামার ও পার্কন্স্‌-এর১* লেখা । দুটি বইতেই মার্কিন 
দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতক রাজনগীতর আলোচনা করা হয়েছে । 
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে উভয় পৃষ্তকেই [ আমোরকার ] জাতীয় 
পাঁরপ্রোক্ষত আঁত মাতায় উপান্থিত। এই ধরনের বইকে ভাত্ত করে ভারতীয় 
ছাত্রদের 'ক্ষমতার ভারসাম।, 'বৈদোশক নখাতর [ভাভতরূপে জাতাঁয় স্বাথ,' 
“জাতীয় ক্ষমতার উপাদন' ইত]াদ ধারণাগ্বাল শেখানো হয়, যে ধারণাগুি 
তৃতয় দ্বানয়ায় কোনভাবেই প্রাসাঁঙ্গক নয় ॥ 

শ্ষমতাহণন দেশের ছাত্রদের কাছে “ক্ষমতার ভারসাম্য” ধারণা পড়ানোর 
প্রাসাঙ্গকতা কোথায় ? তৃতীয় দ্বনিয়ার বৈদোঁশক ব্যাপারের সঙ্গে সাম্রাজাবাদী 
শান্িগবলির অনুসৃত নব-উপানবেশিক নখাত-উদ্ভুত সমস্যাগ্লীল জড়িত। মূল 
বান্তব ঘটনা এই যে, পশ্চিমী দেশগৃির নব-উপানিবোশিক নীতির সঙ্গে 
তৃতণয় দুনিয়াকে চলতে হয় । মার্কিন পাঁগুতদের লিখিত ও ভারতীয় 
ছাদের ব্যবহৃত বইগৃলিতে এই সব ঘটনার আলোচনা নেই । আন্তর্জাতিক, 
ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থাগলির (multinational corporations) ভূমিকা ও 
তৃতাঁয় দ্বানয়ার ওপর তাদের প্রভাব সম্বন্ধে ভারতীয় ছাত্রদের অবাহত করানো 
হয়না। যে ভারতয় ছাত্ররা আন্তর্জাতিক রাজনীতির পাঠ গ্রহণ করছে 
তাদের বহুজাতিক সংস্থাগ্বলির ভূমিকা, সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে আফ্রো-এশায় 
দেশগ্বালর সংগ্রাম, এবং গোলা বুদ্ধের তত্ব ও প্রয়োগ 'কিদ্ুই শেখানো 
হয় না, কারণ তাদের জন্য যে সকল পাঠাপুন্তক সুপারিশ করা হয়েছে 








সেগ্বালতে এসব বিষয়ের আলোচনা নেই । সাম্প্রাতিক কালে ভারতায় 
পাঠাস্চশতে আন্তর্জাতিক রাজনপাঁতর তত্ত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ॥ 
আন্তর্জাতিক রাজনগীতির পাঠ্যাবিষয়ের অন্তভূ্ত হয়েছে প্রণালশ তত্ত (systems 
theory), সংযোগ (communication) তত্ব, বৈদেশিক নীতিতে 'সদ্ধান্ত- 
গ্রহণ, ক্রীড়া তত্ব (875৩ 0১5০:5) ইত্যাদ ॥ আন্তর্জাতিক রাজনপাতির তত্ব 
সম্বন্ধে ভারতাঁয় ছাত্রদের গভাঁর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে হয় কাপলান, 
রোজনো+৪ এবং আরো অনেক মার্কিন পাগুতদের লেখা ॥ 

প্াথবীর বিভিন্ন দেশগবলির ক্ষমতা সমান নয়, স্থৃতরাং আন্তর্জাতিক 
রাষ্ট্রব্যবন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, সাম্তাজ্/বাদশী শন্তিগৃলি 
প্রভৃত্ব করছে এবং আন্তর্জাতিক রাজনগর চেহারা সম্পর্কে সবচেয়ে গৃরগষপূণ 
সদ্ধান্তগল গ্রহণ করা হচ্ছে ওয়াশংটনে, লগ্নে, বনে ও প্যারিসে । এই 
বান্তব ঘটনাটিকে “আন্তর্জাতিক রাজনপীতির তত্ব বলে বর্ণনা করা হয় এবং 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'পারস্পারক নির্ভরশগলতা" এবং যোগসূত্র” (linkage) 
ইত্যাদি কথা বাবহৃত হয় ॥। বহুজাতিক সংস্থার যৃগে 'পারদ্পরিক নির্ভরশীল 
জগতের' আসল চারি ভারতীয় ছাত্ররা আলোচনা করে না, কারণ তাদের 
জন্য যে বই সপারশ করা হয় সেগুলিতে এই আলোচনা নেই । শাল্তশালশী 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উদ্ভব এবং সাম্রাজ/বাদশী আক্রমণের বিরুদ্ধে তৃতণয় 
দ্বানয়ার স্বাধীনতা রক্ষায় এই দেশগ্ীলর ভূমিকা সম্বন্ধে ভারতণয় বিশ্মাবিদ্যালয়- 
গুলির শ্রেণীকক্ষে কোন মনোযোগই দেওয়া হয় না, তার কারণ বাশ্তব 
দৃষ্টিভঙ্গণ নিয়ে ম্যাক্রিডিস+* এই ধরনের আলোচনা করেনানি । 

ভারতের বৈদোশক সম্পর্কের মূল বিষয় হল: নব-উপালবেশিক 
অনুপ্রবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং পশ্চিমী সাহাযাদানকারণীদের হাত 
থেকে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করা ॥ ভারতের বৈদেশিক নশীতর অন্য সকল 
বিষয় এই মুল বিষয়টির সঙ্গে জাঁড়ত। তৃতীয় দ্বানয়ায় আন্তর্জাতিক 
রাজনগাঁত সম্পর্কে শিক্ষাদানে এই পাঁরপ্রোক্ষত গ্রহণ করা উচিত । মর্গেন্থ 
এবং রোজনো-র লেখা থেকে একজন ভারতীয় ছাত্র িভাবে আন্তর্জাতিক 
রাজনগাঁত সম্বন্ধে যথার্থ পারপ্রেক্ষিত ( অর্থাৎ তৃতশয় দ্বনিয়ার পরিপ্রেক্ষিত ) 
পেতে পারে? 

এই পারিপ্রোক্ষিতের পাঁরবর্তে ভারতে রাম্ট্রীবজ্ঞানের পঠন-পাঠনে রাণ্তর- 
নশীতিক কৃষ্টি, রাল্ট্রনশীতক সামাজিকণকরণ, রান্্রনশীতক বিকাশ ইত্যাদির 
ধারণা ও তব্বের ওপর নতুনভাবে জোর দেওয়া হয়েছে । ভারতায় 
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রাষ্্রীবজ্ঞানে ষাটের দশকের এই পরিবর্তনের ফলে মার্কিন! রাষ্্রীবজ্ঞানীদের 
প্রণীত অসংখ্য পৃন্তক প্রকাশিত হতে থাকে এবং সেগৃলি ভারতীয় ছাত্রদের 
জন্য পাঠা হিসেবে নির্ধারিত হয় । এইভাবে ভারতায় রাষ্ট্রাবজ্ঞানের ধ্যান- 
ধারণার রূপরেখা এবং পাঠ্য বিষয়বন্তু উভয়ই আসে মার্কন পাঁগুতদের কাছ 
থেকে । শিক্ষাক্ষেত্রে এই ইপানবোশকতার ফলে ভারতাঁয় ছাত্রকে শৃধু 
প্রহণতার ভামিকাতেই দেখা যায় । 


॥ পাচ ॥ 

সিদ্ধান্ত 

বর্তমান আলোচনা শেষ করার জন্য একটি প্রশ্নের উত্তর খু'জতে হবে : 
আমরা রাষ্ট্রাবন্ঞান পড়াই কেন? রাষ্ট্রাবজ্ঞান পড়ানোর উদ্দেশ্য হল 
রাষট্বাবন্ছার বাস্তবতার সঙ্গে ছাত্রকে পাঁরাঁচত করানো ॥ স্মৃতরাং জাতগয়- 
রাষ্ট্রের যুগে রাষ্টরীবজ্ঞানের আলোচ্য ক্ষেত্র ও জাতায় বান্তব অবস্থা একই 
হয়ে দীড়ায় । একটা সান্রাজ্াবাদঁ দেশের মূল্যবোধের ওপর ভাঁত্ত করে 
রাঁচত ধ্যান-ধারণাগ্বালর মারফত এই উদ্দেশ্য কিভাবে 1সদ্ধ হতে পারে? 
আমোঁরকার নিজস্ব পাঁরপ্রোক্ষতে রাঁচত বইগুলির মাধ্যমে কিভাবে ভারতায় 
ছাতকে ভারতের রাণ্টুবাবস্থার বান্তবতার সঙ্গে পাঁরাচত করানো যেতে 
পারে? 

পারশেষে বলা যেতে পারে যে, আগ্থুনিক যৃগে সাম্রাজ্যবাদ মতাদর্শগত 
আক্রমণে 'বশ্থাস করে এবং তৃতশয় দুনিয়ায় বশ্থাবদ্যালয়গ্ীলকে তার 'ক্য়া- 
কাণ্ডের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে । সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে 
করতে হবে সর্বক্ষণ, এবং তার 'বববন্ধে চিন্তার শ্তরে ও রাজনশীতিক ভ্তরে যুদ্ধ 
করতে হবে । 

প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ দেশগৃণলর ওপর তৃতায় দ্বানিয়ার চিন্তাক্ষেতরে 
নির্ভরশীলতা পাশ্চমী শব্তির কাছে আমাদের কন্টার্জত স্বাধীনতা 'বাকিয়ে 
দেওয়ার বাঁনয়াদ তোঁর করবে ॥ তৃতীয় দুনিয়ার বুদ্ধজশবগদের উচিত জাঁত- 
গঠনে তাদের ভূমিকা এবং তাদের নিজেদের সমাজের পক্ষে প্রাসাঙ্গক পাঠা- 
বিষয়বস্তু সম্মন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করা । 


ঢাকা 
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স্বাধীনতার পর কয়েক বংসর ধরে ব্রিটিশ রাষ্রবিজ্ঞানের এততিগ ভারতে চলতে খাকে ॥ 
>=*২ লালের প্রথম লাখারণ নির্বাচন সম্বন্ধে একজন ভারতীয় পণ্ডিত একজন মাকিন 
পঞ্চিতের সহযোগিতায় ( কোগেকার এবং পাক ) খুৰ মামূলীভাবে গবেষণা করেন । 


F.LA. Mond Tullis, Politics and Social Change in Third World 
0০৮৮০৪ ( নিউ ইক : জন উইলি এণ্ড সন্দ, ১৯৭০ ), পৃ. ৭.1 


সমাজবিজ্ঞান গবেষণ। পরিষদের তুলনামূলক রাজনীতি সথঞ্ধে যে কমিটি আহে তার 
প্রথম অধিবেশন অন্থিত হয় ১৯*৭ সালের *-১* এপ্রিল ক্যালিক্ষোনিজ্খার স্টানফোডে 
"স্টার ফর ক্্যাভন্ঞানসড স্টাডি অফ সত বিহেভিয়েরাল সায়েন্স-এ। 








Journal of Politics (0৩100), অগস্ট ১৯৭৬ , এবং ভার সম্পাদিত, The Politics 
৭ Dovelopig Areas (1960) শীবক বইয়ের প্রথম অধ্যাযে। 


Gabel A. Almond and James Coleman (eds), The Politics of the 
Develoving Areas. শরিনদটন, নিউজারসি. পিন্সটন বিবিদ্ঞাল প্রেস, ১৯৯. । 


জবা । Robert A. Dahl, 4 Preface to Democratic Theory, শিকাগো, 
শিকাগো! ৰিদ্বৰিভালয প্রেস, ১৯৫৯ এবং ho Gorrns? Democracy and 
and Power in am Anerican 0800 লিউ ছাজেন, ইয়েল বিখবিালগ প্রেস, ১৯৯১ । 
Robert A. Dabl, A Preface to Democratic Theory, (শিকাগো, শিকাগো 
বিদ্বৰিষ্ঞালয় পেস, ১৯৯ ), পৃ. *। 

Gabriel A. Almond. “Comparative Political Systems," Journal of 
Politics (৬ 1010, 1956. 


Myron Weiner and Rajni Kothari (eds.), Indian Voting Behaviour, 
(কলিকাতা, ১৯০ )। 

Ramashray Roy, The Uncertain Verdict € বিলী, ১৯২২ ), পু সা. 
Rajni Kothari, Politics in India ( বোস্টন, লিটল ভৰাউন, ১৯৭৮, একই সঙ্গে 
দিলী খেকে ওরিযেন্ট লংম্যানস কর্তৃক ১৯৭+ সালে অকাশিত )। 


Rajni Kothari. Politics in India (বিলী, গরিছেউ লংনানস, ১৯৯০), পু. < । 
এই বইটি যে পুস্তকমাপার অবীনে প্রকাশিত হয় তার সাধারণ সম্পাদক হলেন গ্যাত্রিয়েল 
আলমণ্ড। 
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Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for 
Power and Perce (নিউ ইক, কু সংস্করণ ৯৯৯২) 


Norman D. Palmer এবং Howard C. Perkins. International Relations : 
The World Community in Transition ( বোস্টন, হাউটন সিন, ১৯৫৭ )। 


Morton A. Kaplan, System and Process in International Politics 
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